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পৃথিবীতে দাসত্বের হীতিহাস মনুষ্যত্বের গ্রানির কলঞ্ক বহন করে চলেছে । 
মানুষের কাছে মানুষের দাসত্বই হোক, বা বেনামে দেবতার কাছে মানুষের দাসত্বই 
হোক, উভয়ই কলঙ্কবাহী । তবে দেবতার নাম নিয়ে পঁথবীতে যতো৷ অন্যায় 
হয়েছে, তার ক্ষুদ্রতম ভগ্রাংশও মানুষের নাম নয়ে হয় নি। কীভাবে এই 
দাসপ্রথার প্রথম সূচনা হয়েছে, কীভাবেই বা তা ব্যাপকত৷ লাভ করেছে, তার 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয় নি। 

দাসপ্রথারই একট! বাশি দিক দেবদাপী প্রথা । দাসপ্রথার সূচনা আদিম 
সভ্যতার বিবর্তনের প্রাথামক স্তর থেকেই ; বিজয়ী জাতি বাজত জাতিকে দাসে 
পারণত করেছে। কিস্তু দেবদাসী প্রথার উদ্ভব আরো ঘৃণিত, কারণ এর৷ 
সবসময়ই নিতান্ত ভোগসুখের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত। মনোরঞ্জনই ছিলো 
এই দেবদাসীদের অবশ্য কর্তব্য। এই মনোরঞ্জন রাজার, রাজপুরুষদের এবং 
পুরোহিতদের ৷ প্রধানত; পুরোহিতবর্গের চেষ্টায় এবং সহায়তায়ই এই প্রথা 
চলে এসেছে যুগযুগান্ত ধরে । ্দ্যাবধ মান্দরেয্ আশ্রয়ে, দেবতার নামে চলে 
আসছে এই নিলঞ্জ নারীমাংসের ভোগ । অবশ্য মাঝে মাঝে কোনো কোনো 
সমাজতত্বাবদ এক ঝলক আলে ফেলেছেন এই সমস্যার দিকে, তবে ত। নিতান্ত 
বৈচিন্রের সন্ধানে যতটা, ততটা এর ভীষণতার উৎস সন্ধানে নর । ইতিহাসের 
রূপরেখা রচনার সময় এঁতহাসিকের৷ আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই এই কুপ্রথা সমন্ধে 
একান্ত উদাসীন । অথচ এই প্রথা আজও চলে আসছে জনজীবনের অন্তরালে ৷ 

অবশ্য কোনো কোনো মহৎ ব্ান্ত এই দাসপ্রথার ভীষণতার 'দিকে দৃষ্টি 
নিবন্ধ করেছেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ চিত্তে তারা সংগ্রাম করেছেন এই কুপ্রথার 


৯ 


বিরুদ্ধে । ইতিহাসে ্ধর্ণাক্ষরে লেখা আছে এব্রাহাম লিংকনের নাম-_দাসপ্রথার 
বিলোপ সাধনে ঠার আক্রান্ত প্রচেষ্টার কথা আজে কে নাজানে। বর্ণ-বৈষম্যের 
মাধ্যমে দাসত্বের নতুন রূপের অভ্যাগমের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাড়াবার জন্য এবং 
এই সংগ্রামে আত্মদান করে আন্তর্জাতিক শহীদের মর্যাদা পেয়েছেন মাটিন লুথার 
[কং। 'কস্তু এই সোনার অক্ষরও অনেক কালির অক্ষরে চাপা পড়ে যেতে 
দেরী ছয় নি। হাওয়ার্ড ফাস্ট তার 'ম্পার্টাকুস" গ্রন্থে অমর করেছেন গ্র্যাডয়েটর 
নায়ক স্পার্টাকুসের অভু!থানকে, রোমান সাম্রাজোর দাসপ্রথার বিরুদ্ধে মাথ। তুলে 
দাড়াবার জন্য। কিন্তু এই কয়েকটি উজ্ব্বল দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কোনে 
নামই ইতিহাসে পাওয়া যায় না, যার এই দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, 
প্রতিরোধের বাঁলষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন । 

প্ীস্টান সম্প্রদায়ই সপ্রথম দাসপ্রথার 'ববুদ্ধে মানবতার মুন্তির আদ্দোলনে 
প্রথম পাঁথকৎ। রোম সম্রাটের সামনে সেপ্ট 'পিটারের আত্মদান এর সবচেয়ে 
বড়ে৷ উদ্াাহরণ। ক্লীতদাসবৃন্দ সংঘবদ্ধ হয়েছে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে, 
নতুন জীবনসংগ্রামের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে নির্ভয়ে আত্মদান করেছে তারা মানধ- 
মুক্তির সংগ্রামে । ধীরে ধারে রাজশন্তিকে দাড়াতে হয়েছে সীম্মীলিত জনশান্তর 
প্রবল প্রতিরোধের সামনে । রাজশস্তি বাধ্য হয়েছে মাথা নোয়াতে এই মানবতার 
সংগ্রামীদের কাছে । কিন্তু চতুর রাজশীস্তই আবার পরে মানবধমের এই বাণীকে 
কাজে লাগিয়েছে নতুন করে দাসপ্রথ৷ প্রবঙনের প্রচেষ্টায় । যে খ্রীস্টান সম্প্রদায় 
সাগ্রাজোর আধনায়কের বিরুদ্ধে মাথা তুলেছিল, তারাই গড়ে তুলেছে নতুন 
এক পানু রোম সাম্রাজা, ধর্মগুরু পোপ যার প্রতিনিধি । নতুন করে আবার শুবু 
হয়েছে দাপনিয়োগ, সুরু হয়েছে নতুন এক দাসত্বের ইতিহাস। নান৷ ভাবে 
ব্যর্থ কর৷ হয়েছে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম, আবার নতুন করে মান্লাসংযোজন 
চলেছে এই লড়াই-এ। 

সভ্/তার ইীতহাসের এই গ্রানময় অধ্যায়াটকে বিশেষ পর্যালোচন৷ করার 
প্রয়োজন আছে । মানুষের আধকারের লড়াইকে স্পষ্টভাবে এবং সার্থকভাবে 
উপলব্ধি করে তাতে সামিল হতে গেলে এই ইতিহাস জান৷ দরকার । 

দাসত্বের ইতিহাসে সবচেয়ে নির্যাতিত নারী সম্প্রদার । মানব সভ্যতার 
যে কোনে বিপর্যয়ের সময় নারীজাতিই প্রথম বলিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে । 
নারীদেহ চিরদিনই উপভোগের সামগ্রীরূপে চিহি্ত, সামান্য মানবমর্যাদাও তাই 
তার কাছে অপ্রাপ্য থেকে গিয়েছে।' পণোর মতে। দাসী বিক্রয় কর! 
হয়েছে হাটে । বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তেও এই পণ্য ব্যবসায়ে ভাট পড়ে নি, 


. 


ত৷ চলেছে অব্যাহত গতিতে । পাঁথবীর প্রাচীনতম ব্যবসায় বেশ্যাবৃত্তি নারীর 
প্রতিই নিদিষ্ট । 

নারীপণ্যের একটা বড়ো হাট মান্দর প্রাঙ্গণ ৷ দেবদাসীপ্রথ। এই হাটের 
শর্ত । এ প্রথা নতুন নয়, যুগ যুগ্ধ ধরে চলে আসছে। ভারতবর্ষে এই 
দেবদাসী প্রথ। সম্ভবতঃ সবচেয়ে বযাপক । ভারতীয় নারী সমাজ বহুযুগ 
ধরে এই প্রথার প্রভাবে অত্যাচারিত । এই প্রথার বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে 
সগগ্রামও চলছে, কিন্তু তা সত্বেও জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ভাবনার বিশেষ 
পরিবর্তন হয় নি। এক মনান্বনী মাহলার নেতৃত্বে ১১২৯ সালে 
দেবদাসী প্রথার উচ্ছেদের যে সংগ্রাম শুরু হয়, তার ফলে দেবদাসী 
প্রথা ?বলোপের জন্য মাদ্রাজ বিধান সভায় আইন প্রণয়ন করা হয় এই প্রথ্য 
নাষদ্ধ করে। ভারত বর্ষের ইতিহাসে এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই 
মহিলা হলেন ডাঃ মুখুলক্ষমী রেল্ডী ৷ ডাঃ রেন্ডা দৃঢ় চিন্তে এই প্রথার অবসানের 
জন্য চেষ্টা করেন সমাজের সমস্ত বাধ। অগ্রাহ্য করে । এ ছাড়া বোম্বাই বিধান- 
সভায় ডাঃ হরি 1সং গোরও অনুরূপ চেঞ্ট। করেন । এরপর বহুদিন কেটে 
গেছে। ১৯৪৭ সালে সবভারতীয় ক্ষেত্রে দেবদাসী-প্রথা নিষিদ্ধ কর! হয়েছে 
আইনের সাহায্যে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে দেবদাসী-প্রথ আজও বিলুপ্ত 
হয় নি। 

বর্তমানে নারী আন্দোলন এক নতুন দিকে অগ্রসরমাণ । কেবলমান্র অর্থ- 
নৈতিক স্বাধীনতাই নয়, নিজস্ব চেতনার নতুন উন্মেষ এই নারী আন্দোলনের 
লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে গৃহীত কর্মসূসী অনুযায়ী আন্তর্জাতিক নারী 
দশকে সারা পাথবীর নারীসমাজ তাদের নিজন্ব সামাজিক ম্ছান গ্রহণ করার 
সংগ্রামে সামিল হয়েছে । এই পরিপ্রোক্ষতে ভারতীয় নারীসমাজের ক্ষেত্রে এই 
বিশেষ আন্দোলনের দিকটি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে । 


দেবদাসী প্রথার উচ্ছেদ কল্পে বঙমানে নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়েছে। 
এই আম্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন 'দেবদাসী মুত্তি বাহিনী ।' দেবদাপী 
প্রথ। এখনো যে সমস্ত অগ্চলে চালু আছে, তার মধ্যে প্রধান হ'লে কর্ণাটক, 
মহারা্ধ্র, গোয়। ও কেরলের একট বড়ে। অংশ । এই দেবদাসী সম্প্রদায় সম্বন্ধে 
কয়েক স্থানীয় সমীক্ষাও করা হয়েছে । আইনের বিরোধিতা করে দেবদাসী 
প্রথ। কাঁভাবে চালু রাখা হয়েছে, তার পরিচয় এই সমীক্ষায় পাওয়া যায়। কা 
ভাবে দেবদাসী প্রথার সহায়তায় বোদ্বাই, বাঙ্গালোর, দিল্লী ও মাদ্রাজ শহরের 
পাততালয়গুঁলিকে সমৃদ্ধ করে তোল! হচ্ছে, তারও ইঙ্গিত এই সমীক্ষাগুলিতে 


পাওয়া বার। কার এই প্রথাকে জীইয়ে রাখতে চাইছে এবং কীভাবে তা 
সম্ভব হুচ্ছে তারও একটা সামাজিক ও অথনৈতিক ব্যাখ্যা এই সমীক্ষার মাধ্যমে 
আমর! পাই । 

এই প্রথার সূচনা! এবং তার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটিকে এ জনাই নতুন: 
করে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে । অতীতে কা ভাবে এই প্রথার 
সূচনা, কী ভাবেই ব৷ এর বিস্তৃতি ঘটেছে, বর্তমানে এই প্রথা কেন বিস্তার 
লাভ করেছে, অতীত ও বর্তমানের এই অবস্থাগত প্রভেদটুকু জানা ও বোঝ 
প্রশ্লোজন। তবে এর হীতিহাস রচন৷ কারুরই একার প্রচেষ্টায় সম্ভব নগ্ন । 
একট। বৃহৎ, সংগঠিত প্রচেষ্ট। এর পিছনে থাক। দরকার । তবু এই অনুসন্ধানের 
পথে পদক্ষেপ করারও একট। এঁতিহাঁসক প্রয়োজন আছে । এই পদক্ষেপের 
পশ্চাতে আরে। বড় অনুসন্ধান প্রচেষ্টা কাধকরী হতে পারে, এটুকুই একান্ত 


আশ। ॥ 
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ইতিহাসেব প্রাচীনতম যুগের সামান্য যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে দেখা 
গেছে, যতদিন পর্যন্ত হস্তচালিত যন্ত্রে আবিষ্কার হয নি, ততদিন গোষ্ীবদ্ধ 
মানব-মানবী পরস্পর নর্ভরভাবে বাম করত। মানুষের যন্ত্র আবিষ্কার, 
ব্যান্তগত সম্পত্তিব সূচনা এবং বাজতন্ত্র সমাজে রাষ্ট্রভেদ ও শ্রেণীভেদের সূচনা 
করেছে, এই রাষ্্রভেদের ইতহাসের শুরু থেকেই এসেছে দাসপ্রথা । বিজয্ী 
াস্্ বিজিত রাষ্ট্রের লোকদের নিবিচাবে দাসত্বে নিষোগ করেছে । 

পাথবীর প্রাচীনতম সভ্য দেশ বলে চিহিত হয়েছে মিশর । মিশরের 
ইতিহাসে আমর প্রথম দেখতে পাই দেবদাসীবুত্তর সূচনা । প্রাচীন মিশরের 
দেবতা ছিলেন 'আমন' । মিশবের “ফারাও বা রাজার! প্রথমে এই 'আমন", 
তার স্ত্রী দেবী “মুট' ও তাদেব পুর 'খোন্‌ সু" বা চন্দ্র দেবতার পৃজা প্রচলন 
করেন। খৃষ্টজম্মের প্রায় ১৪০০ বছর আগে রাজ তৃতীয় আমেস হোটেপ 
খীবস নগরীতে মহাসমারোহে মন্দির নির্মাণ করে এই ঘি দেবতার মৃতি প্রাত্ 
করেন। তৃতাঁয় আমেন হোটেপের প্বেই প্রতিযোগিতামূলক ভাবে প্রবতী 
ফারাওগণ এই ত্রিমৃতির মন্দির প্রাতিষ্ঠ। করতে থাকেন, তবে তৃতীয় আমেন 
হোটেপ নুবিয়নার উপর আধিপত্য চ্ছাপন করে সেখান থেকে, এবং মধ্য এশিয়ার 
অন্যান্য দেশ থেকে বিপুল পরিমাণে ধনরড় আহরণ করে 'বিজয্ গর্বে সেই 
এঁশ্বর্ষে দেবমন্দির নির্মাণ এবং দেবতার ভোগের উপকরণের জন্য বায় করেন। 
খীবস-এর মান্দরের দাসদাসী, ভূসম্পর্তি এবং রররাজি ছিলো প্রচুর । মান্দিরের 
বণাবেক্ষণকারী পুরোহিতগণও যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছন। 
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চতুর্থ আমেন হোটেপ, বা ইখনাটনের সমর 'আমন' মন্দিরের এই এশ্র্য 
কিছুটা ম্লান হয়। চতুর্থ আমেন হোটেপ 'আমন'-এর পুজা নিষিদ্ধ করে 
একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ ঈশ্বর রূপে সূর্যদেবের ব৷ 'আটনের' পূজা প্রচলন করেন এবং 
নিজে নাম গ্রহণ করেন 'ইখুনাটন' বা 'সূর্ধদেবের প্রিয় | তিনি থীবস নগরী 
পারত্যাগ করে চলেও যান। কিন্তু ঠার পর টুটেনখামেনের অভু!দয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে থাবস তার পূর্বনর্যাদ। ফিরে পায়। প্রথম সৌঁতি (550) এবং দ্বিতীয় 
রামেশিসের সময় পর্যস্ত এই এঁশ্বর্য ও আড়ম্বর অক্ষম থাকে । ফারাও নিজেও 
বংসরের বেশ কিছু সময় থীবস-এ কাটাতে থাকেন । এই সময়ের একটি 
দাললে পাওয়া যায় যে, 'তৃতীয় রামেশিস 'আমন' মান্দরের জন্য ৮৬, ৪৮৬ 
জন ক্রীতদাস-দাসী ও প্রচুর ভূসম্পান্ত উৎসর্গ করেন এই দলিলটির নাম 
01591 [781175 781১91705 | সঞুবতঃ সান্দরের দেবদাসী নিয়োগের দালল 
হিসাবে এটিই প্রথম প্রামাণ্য দালল। 

পরবতী রামেশিসের বংশধরদের সময় থেকে থীবসের অবনতি ঘটতে থাকে । 
খ্রীস্টপূর্ব ১২১০ অন্দে নবম রামোশিসের সময় রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
মধ্যে নানারকম নৌতক অবনাত ঘটতে দেখা দিয়েছে । এরই ফলম্বরুপ ক্রমে 
ক্রমে স্থানীয় শ্রামকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং স্থানীয় শাসনভার ক্রমশঃ 
“আমন' মন্দিরের পুরোহিতদের হাতে এসে পড়তে থাকে । রামেশিস বংশের 
শেষ রাজার মৃত্যুর পর মিশরের শাসনভাগ যুগ্মভাবে 'তানিস'-এর ফারাও ও 
থাঁবসের প্রধান পুরোহিতের হাতে ন্যস্ত হয়। পারস্পারক বিবাহ এবং দত্তক 
গ্রহণ প্রথা এই দুই বংশে চলতে থাকে এবং 'তানিস'-এর রাজার কন্যার 
থীবস-এর মান্দিরে 'আমনদেবের পত্রী হিসাবে প্রাতিষ্ঠত হতে থাকেন। এর 
যথেষ্ট ক্ষমতারও অধিকারিণী হন । 

এই ইতিহাসকে দেবদাসী প্রথার প্রাচীন ইতিহাস হিসেবে উল্লেখ করা 
যায়। লমাজের উচ্চতম কোটির রমণীর এবং ক্রীতদাসীরা, উভয়েই মন্দিরের 
দেবদাসী পর্যায়ে পারগাঁণত, তবে এই দাসীত্বের শ্রেণীভেদটিও লক্ষ্য করার 
মতো। এর পর আসীরয় সভ্যতা ও ব্যাবলোনিয়ার সভাতার ইতিহাসেও 
একই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে । এ যুগের সমস্ত সাংস্কাতিক পরিমণলই 
ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত । ব্যাবলোনীয় সভ্যতার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেবতারা 
ছিলেন মারডুক, শামাশ, তাম্মুজ ও ইশতার । দেবী ইশতারের সাঙগনীর্পে 
নারীগণকে মন্দিরে দেবদাসী রূপে নিষুস্ত করা হতে। ৷ প্রাচীন ব্যাবিলোনে এ 
নিয়মও ছিল, প্রাতাঁট বিবাহযোগ্য স্রীলোক দেবী 'ইশতার'-এর মন্দিরে বসে 


ঙ 


থাকবেন এবং প্রথম যে পুরুষ এসে ঠার কোলে একটি রোপ্যমুদ্রা ফেলে 
দেবেন ঠার সঙ্গেই তিনি মাঁলিত হবেন । প্রাক-বিবাহ বেশ্যাবৃত্তি এভাবে 
ব্যাবলোনে মাঁন্দরকে সাক্ষী করেই শুরু হয় । নান্দর দাসীদের পক্ষে বাধাত- 
মূলক বেশ্যাবৃত্তির ইতিহাস প্রাচীন ব্যাবলোনে এভাবেই পাওয়া যায় । 

আফ্রিকার উত্তর উপকূলে ফাঁনশীয়া শ্রীস্টপূর্ব দশম শতাব্দী থেকে বাণিজ্য- 
শান্ত হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে । প্রাচীন যুগ থেকেই 'ফিনিশীয়রা সমুদ্র যাল্না 
ও বাণিজ্যের জন্য খ্যাতিলাভ করেছিল । এদের কাষব্যবন্থা তেমন উন্নত 
হিল না। প্রধান উৎপন্ন ফল ছিল আন্গুর । এই আঙ্গুরের মদ্য এবং অন্যন্য 
শিল্পদ্রব্য নিয়ে 'ফিনিশীয় বাঁণকর। সমুদ্রপথে জ্ব্রালটার প্রণালী পার হয়ে 
ভূনধ্যসাগরীয় অণুলে বাণিজ্য শুরু করে এবং কয়েকটি স্থানে উপাঁনবেশ স্থাপন 
করে। এই উপানিবেশগুলির মধ্যে সাইপ্রাস, মাণ্টা, 'সাঁসলী এবং ঈ'জিয়ান 
সাগরের দ্বীপসমূহ, থাসস্‌ ও রোড উল্লেখযোগ্য । আফ্রিকার উত্তর উপকূ:ল 
এদের স্থাপিত কার্থেজ নগরী পরবতাঁকালে একটি শান্তশালী রাজ্যে পরিণত 
হয়। কার্থেজের গ্রচলিত ধর্মীবশ্বাসকে পিউনিক (০৪1০) ধর্ম বল। হয়। 
এই ধর্মে নরবাঁল ও শিশুবালর প্রথা প্রচলিত ছিল । কার্থেজের প্রধান দেবা 
ছিলেন তানিথ। দেবী আইসিস ও ইশতারের মতোই এই দেবী ছিলেন শস্য 
ও প্রাচূর্ষের দেবী । পরবর্তীকালে দেবী তাঁনথ গ্রীক পর্থীদেবী সেরিস-এর 
সঙ্গে মিশে যান । পরে অবশ্য রোমান যুগে দেবরাক্তী জুনোর সঙ্গে এই সমস্ত 
দেবী-কপ্পনা মিশে যায় । 

কার্েজের মাঁন্দর সম্বন্ধে মাসণই নগরীতে প্রাপ্ত একাট মূল্যতালিকা পাওয়। 
গেছে । তাতে লেখা আছে সে সময়ে মন্দিরে বাল দেবার জন্য পাগুদের 
[কিরকম দাম ছিল। এছাড়। মান্দির-বনিতাদের কথাও লেখা আছে । 
ফিনিশীয় মান্দিরসমূহে এই মন্দির নর্তকী ব৷ দেবদাসীর সংখ্যা বথেষ্ট ছিল। 


গ্রীসের ইতিহাসে আমর দেবদগাসীর উল্লেখ পাই নানা ভাবে । চিরতরুণ 
সূর্যদেবত। এাপোলোর মী্দরে সবদুই দেবদাসী নিযুন্ত। লক্ষ্য করলে দেখা 
যায় এর পৰে ও পরেও সবন্র সূর্যদেবের দেবদাসী নিযুক্ত করা হয়েছে। গ্রীসের 
মা্দরবালাদের বলা হতো [71519015 । এদের দেখা যেতে গ্রীসের প্রাতিটি 
দেবমন্দিরেই । এদের কাজ ছিল দেবসম্মুথে নৃত্যগীত প্রদর্শন এবং বাধ্যতা- 
মূলক বেশ্যাবৃত্তি। প্রাচীন ব্যাবলোনের 'ইশতার'-এর মন্দিরের দেবদাসীদের 
মতোই এদের কাজ ছিল প্রধানতঃ পুরোহিতদের এবং পরে রাজাদের ও 
ক্ষমতাশালী বীয়দের মনোরঞ্জন করা । 


জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের ব্যাপক চর্চ৷ চিন্তার ক্ষেন্রে প্রাচীন গ্রীসকে পরথবার 
শ্রেষ্ঠ চ্ছানাধিকারী করে তুলেছিল । সক্রেটিস, প্রেটো এবং আঁরস্টটুল 
দার্শানক চিন্তার জগতে যে ব্যাপক মহিমার স্পর্শ দিয়েছেন, তা অদ্যাবাধি গ্রীক 
সংস্কাতকে জগতের শ্রেঠ সংস্কৃতি হিসাবে মর্যাদা দিয়েছে। শিল্প, সৌন্দধ, 
স্থাপত্য প্রভাতি সব 'দিক দিয়েই গ্রীসের ইতিহাস পরাঁথবীর হীতহাসের এক 
উজ্জ্বলতম অধ্যায়র্পে স্বীকৃত। কিস্তু এই সভ্যতার পাদপাঁঠে দাস্যবৃত্তির যে 
সূচনা আমর! দেখতে পাই, তার কথা কেউই আলোচন। করে নি। পোরক্িস- 
এর সময় যে গণতন্ত্র প্রচালত ছিল তাকে সে সময় তো বটেই, পরবর্তী কালেও 
আদর্শ বলে মনে করা হয়েছে। এই শাসনব্যবস্থা সাবজনীন ভোটাধিকার 
স্বীকৃত ছিল । ৬০০০ সভ্যের সমবায়ে গঠিত 11811568 বা জনসভা ছিল, 
ত৷ আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগ পরিচালনা করতে । &০০ জন সভ্র 
একটি কাউন্সিলও ছিল, তা রাজকাধে রত কর্মচারীদের উপর তীক্ষ নজর 
রাখতে । তারও উপরে ছিল "2০৪70 ০৫ 508659091,, দশজন সভ্যসমবায়ে 
গ্রঠিত। এ সভারা নিবণচিত হতেন ভোটের মাধ্যমে । আপাতদৃঁষ্টতে এ রকম 
গণতন্ত্র স্বদেশে কাম্য । কিন্তু এই গণতাতস্তরক আঁধকার কাদের জন্য ছিল ? 
সমগ্র জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ, যে অংশ সমাজের উপরতলার আঁধবাসীদের 
নিয়ে গঠিত, তারাই এই গণতান্ত্রক অধিকার ভোগ করতো । দাসদাসীরা 
সমন্ত রাজনোতিক ও সামাজিক আঁধকার থেকে বাত ছিল । 


এই দাসদাসী কারা ? 'দিধিজয়ী রাজন্যবর্গের পদ্দানত দেশ থেকে নিয়ে 
আদ কৃতদাসবর্গ এই দাসদাসীদের প্রধান অংশ । এদেরই কেউ কেউ মন্দিরে 
নিয়োজিত হতে৷ দাসীরূপে । এর৷ ছাড়া কাণ্ঠনমূল্যে কিনে বা বল প্রয়োগে 
এদের সংগ্রহ করা হ'তো । অথব৷ রাজভয়ে গৃহস্থর। মেয়েদের দাসীরূপে নিবেদন 
করত মন্দিরে । ইতিহাস এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব । আর্টোমসের মন্দিরের 
দাসীর] বাধ্য ছ'তো এক বিচিত্র জীবনযাপনে । পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক 
অস্বাভাবিক জীবন ছিল তাদের । মাঁদরা দেব 98০101)95-এর মান্দরের 
দেবদাসীদের একটা বিশেষ শ্রেণীতে ফেলা হতে । এদের বল। ছতে৷ 
719609--এদের সম্পর্কেও ইতিহাস নীরব । বালিকা অবন্ায় দেবদাসীদের 
তালিম 'দিয়ে তৈরী করা হতো এই [19608 হবার জন্য । এর সঙ্গে আমর। 
জানতে পারি 4১008201-দের কথা । এই 4১708500 নারীর ছিল বুদ্ধ- 
বিদ্যার পারদশিনী । ডান কাধে তৃণ রাখার অসুবিধা! ঘটায় ডান দিকের 
স্তনটিকে কেটে ফেলে বা শন্ত করে বেধে রাখতো বলে নাক এদের নাম 
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হয়েছিল 4১-008201 বা একস্তনী। এদের সম্ভান হতো, তবে কেবল 
কন্যাসস্তানকেই বাচিয়ে রাখা হতে।। প্রজননের জন্য পুরুষ ধরে এনে সম্তান 
উৎপাদনের পর হয় তাকে িতাঁড়ত করা হতো, নয় বধ করা হতো । 'কিস্তু 
এই /১108200-দের অন্বাভাঁবক জীবনযান্লারও কোনে সামাজিক কারণ খু'জে 
পাওয়া যায় না। নারীমুন্তির আদর্শ বলে এদের মনে করাও অর্থহীন, কারণ 
যোন অস্বাভাবিকতা কখনে৷ মুক্তির প্রেরণা আনতে পারে না। যে সমস্ত 
বালিকাদের তালিম 'দিয়ে এই অস্থাভাঁবক জীবনে নিয়ে আসা হতো, তারাও 
দাসীই ছিল। 2486090 বা 4717920দের উৎপাত্ত সম্বন্ধে এরীতহাসক 
তথ্য প্রায় নেই, তবু একথা মনে না করায় কোন বাধা নেই, যে দেবমদ্দিরের 
সম্মান, যা তারা সে যুগে পেতেন, তার আড়ালে এই “দেবদাসী'দের অসুচ্ছ জীবন 
মনোবিকারের শিকার হয়ে উঠোছিল । 

গ্রীক সভ্যতার পরই রোমান সভ্যতার কথা আসে । রোম সাম্রাজ্য প্রকৃত- 
প্রস্তাবে দাসসম্প্রদায়ের উপরই সর্বতোভাবে নির্ভরশীল ছিল। কৃষি, শিল্প 
যুদ্ধ সবই করানো হতো৷ এই দাসদের দিয়ে । এই দাস ও দাসীরা ব্যাস্তগত 
উপভোগের উপচার ছিল । দেবমান্দিরে প্রচুর দেবদাসী নিষুন্ত থাকতো, 
বিশেষতঃ দেবরাজ্ঞী জুনো৷ এবং ভেনাস-এর মন্দিরে । দেবরাজ 'জিউস"এর 
মন্দিরেও দেবদাসী ছিল, তার গ্রীতহাসিক প্রমাণ আছে। তবে এই 
দেবদাসীরা সকলেই ক্রীতদাসী ছিল কিনা, সে সম্বদ্ধে কোনে তথ্য পাওয়। 
যায়না । কারণ কোনো কোনো দেবদাসী বা নগরনচী সমাজের উচ্চ স্তর 
প্রেকেও আসতেন । 

বেশ্যাবৃত্তিকে স্বাধীনবৃত্তিরূপে প্রাতিষ্ঠ। করার পিছনে দেবদাসীবৃত্তিই সব 
প্রথম প্রচেষ্টা। মন্দিরদাসীরা যে কার্ধতঃ পুরোহিতের মনোরঞ্জন করতেন 
সে সম্বন্ধে ইতিহাসে বহুবিধ তথ্যপ্রমাণ আছে। তবে এই দেবদাসীদের 
পাশাপাশি রাজনটী ও নগরনচীদের আবির্ভাব ঘটেছে । সম্ভবতঃ দেবতার ভোগ 
এবং রাজ। ও রাজপুরুষদের ভোগ সমপর্যায়ের হবে, এ ধারণাই ছিল এই প্রথার 
পিছনে | দেবদাসী ও নগরনটীরা সকলেই যে ক্রীতদাসী ছিলেন না, এ 
অনুমানের পশ্চাতে যে কারণটি দেখানে। যায়, ত৷ হ'ল ক্লীতদাসী এবং কৃতদাসী 
'( যাকে বুদ্ধের ফলে দাসী কর! হয়েছে )দের কোনো রকম সামাজিক অধিকার 
ছিল না। কিন্তু নগরনটীদের সম্মান ছিল যথেষ্ট । এই নগরনটিদের 
হ্রীসে 180988 বলা হতো । এদের গৃহে দেশের জ্ঞানীগুণীরা আসতেন, নানা 
ববযর়ে আলাপ আলোচনা করতেন এবং এদের মতামতও সাগ্রছে শুনতেন । 
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খিওডোর নামে বাইজেন্টিয়ান সম্রাটের পরী নিজে একজন 7786865 ছিলেন । 
দেবদাসীদের সম্মানিত আন্তিত্বের প্রমাণও আছে, তবে তা৷ 791868-দের সমতুল্য 
নয়, কারণ তাদের কেন্দ্র করে ছিল ধর্মের পরিমল | 

গ্রীক ন908০৪-দের মতো জাপানে 036138-দেরও সামাজিক সম্মান 
বথেষ্ট' ছিল। তবে এরা ছিল মুখ্যত আলাপচারণী । সুন্দরী শিক্ষিতা 
0961919-রা নাচ-গান করতেন এবং মৃদ্রু মধুর আলাপচারণে শ্রোতৃবৃন্দকে মোহাবিষ্ট 
করতেন। পরে অবশ্য এরা সোজাসুজি বেশ্যাবৃন্তিতে যোগ দিয়েছেন । 
জাপানের মন্দিরের দেবদাসী প্রথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না । চীনের 
মন্দিরেও দেবদাসী প্রথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সংবাদ পাওয়।৷ বায় না, যদিও 
রাজসভা ও রাজপুরুষদের অন্তঃপুরে উপপত্ীরূপে নৃত্যগীত পটিয়সী রমণীদের 
বিপুল সমাবেশ ছিল। অনুর্পভাবে দক্ষিণ-পূ এশিয়ার বলিদ্বীপ, জাভ।, 
সুমা, শ্যামদেশ ও ব্র্ধদেশও নৃত্যগীত পটিয়সী বারাঙ্গনাদের বিপুল সমাবেশ 
ছিল। অবশ্য বলিঘ্বীপের রাজপরিবারের মহিলারাও নৃত্যগীতে পারদশিনী 
হতেন। এই নৃত্যগীত পটিয়সী রমণীদের অনেকে বারাঙ্গনা ছিলেন, অনেকে 
ছিলেন না। তবে দেবদাসী প্রথা এ সমস্ত অণ্টলে ছিল না সে সম্বন্ধে 
ব্যাপক গবেষণ৷ হয় নি এবং কোনে তথ্যও নির্ভরযোগ্যভাবে মেলে না। 

দক্ষিণ আমোরিকার ইনৃকা সভ্যতার ইতিহাসে আমরা দেবদাসী প্রথার প্রমাণ 
পাই। ইনৃকা সম্রাট হুয়াঙ্কার এবং আটাহুয়াম্পার যুদ্ধ ইতিহাস বিখ্যাত । 
আটাহুয্লাপ্পা জ্ঞেষ্ঠ ভ্রাতা হুয়াস্কারের বধের আজ্জ। দেন। পরে অবশ্য তিনিও 
পিজারে৷ কর্তৃক হত হন। ইনৃক। সম্রাটরা। সকলেই “সূর্যের সন্তান বলে 
পরিচিত ছিলেন । এদের ক্ষমত৷ ছিল অপারসীম । এ'রাও মিশরের 'ফারাও 
দের মতে৷ সহোদর। ভগিনীকে বিবাহ করতেন । ইনৃক। রাজ্যে সূর্যের মন্দিয় 
তত্বাবধানের কাজ করতেন পুরোহিতগণ। সুন্দরী মেয়েদের অস্প বয়সেই বেছে 
নিয়ে ০82০০ বা শিক্ষালয়ে নিয়ে যাওয়া হ'তে শিক্ষা দেওয়ার জন্য । তার৷ 
বঃপ্রাপ্ত হয়ে পরে হয় স্থয়ং রাজার উপপত্রী হিসাবে রাজাবরোধে প্রেরিত হ'তে 
অথবা 'দূর্যকুমারী' বা "৬1805 ৪ 0;5 9 রূপে মন্দিরবাসিনী হ'তে। । 
মান্দ্রবাসিনী এই কন্যাদের কাজ ছিল পুরোহিত, রাজ বা রাজবংশীয় পুরুষদের 
মনোরঞ্জন এবং অন্যান্য শিল্পকাজ । 

আজটেক সভ্যতার হীঁতহাসেও সূর্য দেবতার আধিপত্য । সূর্বদেব অথবা 
ন0802110০01)0]1 প্রাতি সন্ধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন এবং পরাদন সকালে 
পুনজাঁবন লাভ করেন । এই দেবতার পুনজাঁবন ত্বরাশ্বিত করবার জন্য নরবলি 
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দেবার পদ্ধাত প্রচালত হয়। 40০811020015-এর রাজত্বকালে ৮০,০০০, 
বন্দীকে বলিদান করা হয় এবং তাদের হৃতাপও সূর্যের নিকট উৎসর্গ কর হয়।, 
এ সভ্যতার ইতিহাসে নারীবলির প্রাধান্য ৷ দেবদাসী প্রথার মাধামে নারী- 
মাংসের দৃষ্টিভোগের পাশাপাশি নারীবলিদানের এ ইতিহাসও লক্ষ্য করার; 
মতো । 

দেবদাসী প্রথার ইতিহাস এই সমস্ত দেশেই কিছুটা অস্পষ্ট সংবাদ ও কিছুটা 
অনুমান সাপেক্ষ । প্রাচীন যুগের ইতিহাস পৃথিবীর সবই অনেকট। কিংবদন্তী" 
নির্ভর । সে তুলনায় এই ধর্মীর কুপ্রথার ইতিহাস সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পাওয়। 
গেছে, তার মূল্য কম নয়। 


রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে। এই সময় থেকে পণ্দশ 
শতাব্দী পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ সময়টাকে ইতিহাসে মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত কর হয়ে 
থাকে, তাতে ধমীয় সংগঠনগুলর ক্রমপরিব্নের ধারা যথেষ্ট কৌতৃহলজনক । 
ক্রীতদাস বিদ্রোহের ফলেই রোমসাগ্রাজোর পতন ঘটে, কারণ সমগ্র সামাজোর 
ভত্তিনলে ছিল দৃঢ়শাসিত ক্রীতদাসবগ্গের শ্রম, যে ক্রীতদাসর! প্রচ অত্যাচারের 
ফলে ক্রমশঃ ধৈর্যচত হচ্ছিল । 079০01 ও 579810904১-এর বিদ্রোহ যাঁদও 
কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছিল, তবু এই বিদ্রোহের ফলে রোমবাসী ও 
আশপাশের সাধারণ মানুষের মনে অসন্তোষ ক্রমশঃ দানা বাধছিল । ধর্ম- 
জীবনের ক্ষেত্রেও মৃতিপৃজ্জার আচার অনুষ্ঠান ও তার সঙ্গে বিলাসবিভবের ববিদ্রম 
সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরোপলন্ধির আশ্বাস আর দিতে পারছিল না। রোম 
সগ্রাটের দেবকষ্প অগপ্রতিহত ক্ষমতা সাধারণ মানুষের মনে ক্রমশঃ বিতৃফাই 
জাগিয়ে তুলছিল। নবধর্ম প্রবর্তক যীশুখৃষ্টের বাণী ধীরে ধারে পদদলিত 
সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল । এই প্রভাব বিস্তৃত হয় 
1নন়স্তরের লোকের মধে]ই, কৃষক, শ্রামক ও ক্রীতদাস যার প্রধান অংশ । 
কালক্রমে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাও এই ধর্মের প্রাতি আকৃষ্$ হতে লাগলেন । 
খীস্টীয় ধর্মসংগঠন বা চার্চের উন্তব হলো । কালক্রমে চার্চই হয়ে উঠলো 
রাস্তীয় ধর্সংগঠন ৷ চার্চের প্রধান পুরোহিতকে দেওয়া ছলে পাব রোম 
সাম্রাজ্যের ধর্মীয় সম্রাটের মর্যাদা, পাশে সগ্রাটের মর্যাদা রইল কেবল শাসনকেন্দ্রে 
সীমাবদ্ধ । মন্দিরের বদলে চার্চের প্রাধান্য বাড়লো । চার্চে যোগ দিলেন 
ধারা, তার! নারী পুরুষ নিবিশেষে সকলেই হলেন পাশ রোমান সাম্রাজ্যের 
সম্রাট পোপের আজ্ঞানুবতা । চার্চ সংগঠনগুল ধীরে ধীরে 'বিপুল ভূসম্পতির' 
মালিক হয়ে উঠল । যে খ্রীস্টধর্ম জাসপ্রথাসংকুল রোম সাম্রাজ্যের ভিৎ নড়িযে। 
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দিতে চেয়েছিল, সেই খ্রীল্টধর্জই নতুন সমাজে শোষণের প্রধান অন্তর হয়ে 
'দাড়ালে। ৷ চার্চের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায়ও নান কুপ্রথার প্রচলন শুরু হল। এই 
'কুপ্রথা সম্বন্ধে পরবর্তী বুগ্ের ফরাসী ও ইতালীর লেখকর৷ নান৷ মন্তব্য করেছেন। 
যদিও এই ধর্মসংগঠনে নারীর ভূমিকা অনেক উন্নত ছিল, তবু ধর্মীয় অনুশাসনের 
প্রচঙত। সংগঠনভুস্ত নারীদের স্বাধীনড়া বহুল পাঁরমাণে হরণ করে নেয়। 
মধ্যযুগের যুরোপে মান্দর দাসীদের একটা যুগ শেষ হয়োছল বটে, কত্ত দাসত্বের 
বুপ একেবারেই পালটে যায় । 





প্রত ভারতে দেবদাী 
ভারতবর্ষে দেবদাসী প্রথার সূচনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে চোখে পড়ে 
খীস্টপ্র তৃতীর শতাব্দীর এক আশ্চর্য গুহালাপি। জনকতনয়ার প্লানপুণ্যোদকে 
অভিসিষ্ত রামগিরি আশ্রমের (রামগড় পবত ) পদতলে যোগীমারা গুহার গায়ে 
উৎকীর্ণ একটি 'লিপি যেদিন আধুনিক ইতিহাসবেন্তার চোখে পড়েছে, সৌঁদন 
1লপিতত্বই একমান প্রাতভাসত হয় নি, এক ব্যর্থ প্রোমকের দীর্ঘশ্বাস সমাজ- 
বিধির এক অনপনেয় কলুষকে জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিল । 'লাপটির 
নাম সুতনুক৷ লিপি, কোনে দেবদাসীর নামে রচিত,- 
“সুতনুক নাম দেবদশি'ক্য 
তমূ অকামরিথ বলনশেয়ে 
দেবদিলো নাম লৃপদথে ৷". 
অর্থঃ-_সুতনুকা নামে দেবদাসী । তাকে কামনা করোছিল বারাণসী বাসী 
দেবাদযে ( দেবদত্ত ) নামে রূপদক্ষ । 
রৃূপদক্ষের রূপার্তি প্রশামত হয় নি। দেবতার উদ্দেশে নিবৌদিত সার্থক 
নামী সুতনুকাকে নিক্ষল কামনা করে আপন হৃদয়ের আকুল বেদনাকে লিপিবদ্ধ 
করে সে কোন্‌ সান্তনা পেতে চেয়েছিল, কে জানে ? এর ইতিহাস বেদনা- 
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“করুণ ! দেখতার নামে যতে। অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার চূড়ান্ত হয়েছে দেবদাসী 
প্রথার মাধ্যমে, নারীর অবমাননা ৷ মহাকালের বন্ত্রসূুচীতে তারই একটি প্রামাণ্য 
'দাঁলল ধরা পড়ে গেল প্রস্তরপটে উৎকীর্ণ হয়ে ! দেবদাসীর নিরুদ্ধ বেদনার 
সাক্ষ্য, রূপদক্ষের বেদনা-বিধুর ভালোবাস মাঁন্দরভিত্তির পাষাণগান্রে প্রতিহত 
হয়ে বিফল হয়েছে, কিন্তু মহাকাল তাকে আপন হাতে চিরজীবী করে রেখেছেন 
এই পাষাণগার্রে ! 

যোগীমারা গুহাটি একটি আশ্চর্য রগমণ্ের মতো ৷ এই গুহার অনতিদূরে 
সীতা বেঙ্গরা বা সীতা বেঙ্গ৷ গুহাটিও অনুরূপ ৷ রামগড়ের এই দুটি গুহ। 
'ছাড়াও নাসিকে নাচগানের জন্য ব্যবহার্য দুটি গুহা আছে। জুনাগড়ের উপরকোট 
গুহার পৃশ্যও একথাই প্রমাণ করে। কুদা ও মহাড় নামে দুটি গুহাতেও 
নাচগানের ব্যবস্থা ছিল । এই গ্ুহাগুলিতে উৎকীণ শিলালাপগুলির একটিতে 
( মথুরায় ) একজন গাঁণকার দানের একটি ফিরিস্তি আছে। এই গ্রাণকার 
নাম সম্ভবতঃ নাদা বা নন্দা। তিনি নিজেকে লেনশোভিক। দন্দার কন] 
বলে বর্ণনা করেছেন। লেনশোভিকা শব্দের অর্থ 'গৃহাঁভনেত্রী । গুহাতে 
কেবল যে মুনিখাষরাই বাস করতেন ত৷ নয়, গুহ। অনেক সময় যে নাট্যশাল। 
রূপেও ব্যবহৃত হতো, তার প্রমাণ আছে। এই নাট্যশালাসংযুন্ত অন্যান) 
গুহাতে আভনেতা-আভিনেম্তরী, শোভিকা, গাঁণিকা ইত্যাদ সকলেই থাকতেন । 
সম্ভবতঃ অভিনেতৃবৃন্দের একটি সুগ্রথত “গল্ড' ছিল যার সঙ্গে এই আঁভনেতা 
আঁভনেতীরা যুন্ত ছিলেন । নৃত্যগীত পারঙ্গম৷ গাঁণকারাও সম্ভবতঃ এই ধরনের 
'হোস্টেলে' বাস করতেন । 

সীতাবেঙ্গ। গুহাতে একটি খোঁদত লিপি আছে, যার অর্থ, 

“বসম্তে দোল পৃিমার হাস্য ও উল্লাসচপল চান্দ্রকািঙ্ধ রাতে লোকে 
এরকম মোটা ধূইফুলের মাল। গলায় পরে।” এবং অন্য একটি [লিপি 
যার অর্থ “সম্মানিত কবিরা হভাবতই তাদের হৃদয়কে উদ্দীপিত করে, যারা...» 

যোগীমারা গুহার সুতনুকা-ল'পির সাহায্যেই 'দ্িধাহীন ভাবে প্রমাণিত হয়েছে 
যে এই গুহামণ্টবাসী আঁভনেতা-আভনেন্রীরা, বিশেষতঃ অভিনেত্রীরা দেবদাসী- 
পর্যায়ভুন্ত ছিলেন। 

এই গুহাগুলির গঠনপ্প্রণালী বিচিন্ব। সীতাবেন্দ৷ গুহার ভিতরের দিক 
য় ফট উঁচু। মাঝে ছয় িটেরও কম। গুহার একেবারে (ভিতরের 
দেওয়ালের চারিপাশে উঁচু বেদী দিয়ে ঘেরা। একটা বড় নালী এবেদীর 
“নীচ দিয়ে দেওয়ালের দিকে চলে গ্বেছে। মেঝের উপর রেশ যর়সহকারে 
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কাটা কয়েকটি গর্ত। গুহার ভিতরে প্রবেশের পথ ১৭ ফুট ১০ ইণ্চি চওড়া ৷ 
'গৃহাটি সবসমেত ৪৪১ ফুট । দেওয়ালের চারদিকে পাথরকাটা উচ্চ মণ্যাসন। 
এই মণ্টাসনের সম্মুখবতাঁ রঙ্গভূমিতে আভনর, নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্য অনুষ্ঠিত 
হ'তো। 

এই নাট/কলায় অংশগ্রহণ করতো কারা 2 এ সম্বন্ধে নাট্যবেদ বা নাট)- 
শাস্ত্রের উৎপাত্ত সম্বন্ধে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা হ'ল-_ 


“নাট্বেদ সংকলনের পর ব্রহ্ধা সুরেশ্বর ইন্দ্রকে ডাকিয়া বাললেন, দেখ 
দেবরাজ, ইতিহাস ( দশরূপক ) তে৷ আমি সৃষ্টি কারলাম । এখন তুম 
দেবগণের মধ্যে উহার প্রচার কর ॥ যীহারা উত্ত বিদ্যা গ্রহণে ও ধারণে 
সমর্থ, উহাপোহ বিচার করিতে অপরাঙ্মুখ, লোক সমাজে ভীত নহেন-_ 
এইরূপ কুশল, বিদ্ধ ও জিতশ্রম শিক্ষার্থিগ্ণের মধ্যে এই নাট্যবেদ বিদ্যা 
তুম বিতরণ কর। 

ইহার উত্তরে ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মাকে বাললেন, ভগবন্‌ ! দেবগণ 
চিরদিন সুখভোগে অভ্যস্ত । নাট্যবেদের গ্রহণ, ধারণ, জ্ঞান ও প্রয়োগ 
প্রভাতি পারশ্রমসাধ্য নাট্যকর্মে ঠাহারা কখনও সমর্থ হইবেন না । বেদের 
রহস্যাঁবৎ, কষ্টসহ, জিতৌন্দ্রয়, ব্রত নিয়ম পরায়ণ খাষিগণই নাট্যাবেদ শিক্ষা 
ও প্রয়োগ করিবার একমান্র উপযুক্ত পান্ত। 

ইন্দ্রের এই যুল্তযুস্ত বাক্যশ্রবণে কমলাসন ব্রহ্ধ৷া মহষি ভরতকে সম্বোধন 
করিয়৷ বললেন--তুমি শতপুন্ধ সহযোগে নাট/বেদের প্রথম প্রয়োগ কর । 
অনন্তর ভরত ব্রহ্মার নিকট ঘথাবাধ নাট্যবেদ অধ্যয়ন করিয়া নিজ শত- 
পুররকে নাটযাশিক্ষা দিলেন । অভিনয়ে 'যান যে ভূমিকার যোগ্য, 
তহাকে সেই ভূমিক। প্রদান করা হইল। সর্ধনাট্যের মাতৃকা স্বর্পিনী 
চারিটি বৃত্তির মধ্য হইতে তিনটি বৃত্তি বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল । সেগুলি 
যথাক্রকমে, 

ভারতী--€ পুরুষ-্রযোজ্য বাকৃপ্রধান বৃত্তি। করুণ ও অন্ভুত্মসে 
ব্যবহার্য )। 

সাতৃতী-€ সতত, শোর, ত্যাগ, দয়া, ধাজুতা প্রভাতি গুণ বর্ণনার উপযোগী ) ও 
আরভটী--( মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উদৃত্রান্ত চেষ্টা ইত্যাদ )। 
পিতামহ ব্রহ্ষা। ইহার সাহত কৌশিক বৃত্তিও যোগ কারিতে আদেশ 'দিলেন। 
উত্তরে ভরত বলিলেন, “পতামহ ! কোশিকা প্রয়োগের উপযুন্ত উপকরণ 
আমার অধিকারে নাই। শুধু আভিনেতার দ্বারা এটি চাঁলবে না। 
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আঁভনেন্রীও চাই ।' এই কথা শুনিয়৷ পিতামহ নিজ মন হইতে নাট্যালঞ্কার 
চতুর! অগ্সরাগণের সৃষ্টি করিলেন। এই অগ্পরাগণ ত্রহ্মার মানসী সৃষ্টি । 
ইহারাই ভারতের আদি আভনেন্্রী, আর ব্রহ্মার শতপুর হইলেন আদি 
আভিনেতা 1৮ 
এই অগ্পরাগণের নাট্যালঞ্কার ভ্ত্রান সপ্তদশ প্রকার, স্ত্রীলোকের শ্বভাবজ 
দশটি অলঙ্কার, লীলা, বিলাস, বাচ্ছিন্তি, 'বভ্রম, িলাকণ্ণিত, মোট্রায়িত, 
কুদ্রীমত বিৰোক, লালিত, বিবৃত । 
অনব্রজ অলগুকার সাতটি-_ শোভা, কান্ত, দীপ্তি, মাধুরী, ধের্য, প্রগল্ভতা ও 
ওদার্য। 
ভারতের নাটাশান্ত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী দেখতে পাই, অরাগণই প্রথম নৃত্যগীত 
ও আঁভনয়ের দ্বারা দেবগণের মনোরঞ্জনে ব্রতী হন। গুহামণ্ের সাক্ষ্য গ্রহণ 
করলে স্বভাবতঃ মনে হয় যে, অগ্সরাগণ প্রকৃতপক্ষে মানবীই ছিল । এই 
নাট্যাভিনেতা ও নাট্যাঁভনেন্রীরা সমাজের উচ্চশ্রেণীভুন্ত হতে পারেন নি। সে 
সম্বন্ধে নাট/শাস্ত্রেই একটি বর্ণন। আছে। 
“সমগ্র নাট্যশান্ত্র শ্রবণের পর আন্লেয়, বশিষ্ট, পুলস্তয, পুলহ, ক্লতু, আঙ্গরা, 
গৌতম, অগস্ত্য প্রভীতি সুনিগণ প্রীতচিত্তে সর্বজ্ঞ ভরতকে প্রশ্ন করিলেন, 
'হে-বিভো। স্বর্গ হইতে নাট্য মত্যভূমে কিরূপে সঞ্চারিত হইল ? আপনার 
বংশই বা কি হেতু নটসংজ্ঞ প্রাপ্ত হইল ? 
উত্তরে ভরত বাঁললেন--প্রাকালে আমার শতপুন্ন নাট্যবেদ জ্ঞানে সদান্বত 
হওয়ায় লোকের প্রহসন করিম্ব৷ বেড়াইতেন । কোনে এক সময় তাহারা 
দুর্ঘযান্ধ প্রণোদিত হইয়া খাষিগণের চরিত্রকে উপহাস করতঃ একখানি আতি 
অশ্লীল ও কুৎসিত দৃশ্যকাব্যের প্রয়োগ প্রকাশ্য সভায় করিয়াছিলেন, তাহা 
শুনিয়া মুনিগ্ণ নুদ্ধ হইয়া বলেন, আমাদিগকে এইভাবে বিড়ছিত করা 
অত্যন্ত অন্যায় । যে জ্ঞানমদে মত্ত হইয়া তোমরা দুবিনীত আচরণ 
করিতেছ»-তোমাদের সেই কুজ্ঞান নাশ প্রাপ্ত হইবে । আজ হইতে 
তোমাদিগের খাষত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, ব্রন্মচ্যয--সকলই লোপ পাইবে, শৃদ্রাচার 
তোমাদিগ্রকে আশ্রয় কারবে। তোমাদগের বংশও শুদ্রবংশ বলিয়া 
পরিগাঁণত হইবে । আর তোমাদিগের বংশজাত স্ত্রী, বালক, কুমার, যুবা 
প্রভৃতি সকলেই নটনর্ক বৃত্তি অবলম্বন করিবে ।” 
নর্তক-নর্তকী সম্প্রদায় সঙ্থন্ধে উচ্চবর্ণের এই মনোভাব ঠিক কোন সময় 
থেকে শুরু হয়েছে, অর একট হীঁঙগত পাওয়া যায় নাটাশান্ত্রের এ উল্লেখ থেকে । 
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বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, নৃত্য, গীত ও আভিনয় যারা করতেন, কালক্রমে তার! 
উচ্চবর্ণের মনোরঞ্জনকারী উপবর্ণে পরিণত হয়ে গেছেন এবং উচ্চবর্ণের 
মনোরঞ্জন করাই তাদের প্রধান উপজীবিক হয়ে দাড়িয়েছে । বৃহঙ্ধর্মপূরাণ 
ও ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণে বণিত বর্ণ ও জাতি বিন্যাসে 'নট' গোঠীকে শৃদ্র পর্যায়ে 
বর্ণনা কর হয়েছে । এই নটগ্ো্ঠীর উল্লেখ মাত্র আছে। তবে নীচতম 
অস্তেবাসী জাতি হিসাবে উল্লেখ কর! হয়েছে ডোম ও শবর জাতিকে । এই 
দুই জাতির স্ত্রীপুরুষই নৃত্যগীতে পটু ছিল । সমাজের নিন্নতম স্তরে এদের চ্ছান 
নিদিষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ ধর্মবিপর্যয়। বৌদ্ধ ধর্ম যখন ভাগবত ধর্মের 
দ্বারা ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল, তখনই সমাজের উচ্চবর্ণের ক্ষমতাশালী 
লোকেরা উপজীবী বর্ণগুলিকে এইভাবে নীচে নাঁময়ে দিয়েছেন । ভু 
ভবদেবের রচিত স্মৃতি গ্রন্থটি এর প্রমাণ । 

তবে নাট্যশাস্ত্রে বণিত সময়ে, অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীর তৃতীয় শতক থেকে 
প্রথম-দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে নটনর্তক সম্প্রদায়ের অবস্থা সামাজিকভাবে 
'হীন হলেও তাদের প্রাধান্য নষ্ট হয় নি। আভিনয়াশস্পীদের সমাজে যথেষ্ট 
আদরণীয় বলে মনে করা হতো । নাটকের ব্যাপক প্রয়োগাবধি, অঙ্গহার 
ও করণ ইত্যাদির সুবিস্তুত আলোচনার মাধামে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় । 

ভারতের নাটাশান্ত্র একখানি আশ্চয" গ্রন্থ । নাটকের রচনা প্রয়োগবিধি, 
আঁভনয়, গীত, বাদ্য-নৃত্য প্রভাত সবাক্ুই সুনিদিষট ও সবিস্তারে বর্ণনা করা 
হয়েছে । এমন কি, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার ইত্যাদিরও বর্ণনাও এতে 
আভিনেতা-আঁভনেত্রীদের চারন্রানুষায়ী চেহারা, পরিচ্ছদ, প্রসাধন রয়েছে। 
অলংকার সব কিছুই সুনিয়নত্রিত। নাটকের নায়কাদের করণ অঙ্গহার ও 
ভাববৈলক্ষণ্যের সুস্পষ্ট নিদে'শও আছে । একটি ছোটে উদাহরণ £ 

“বৈশাখ স্থানকেনেই সর্বরেচক কারিণা । 
পুম্পাঞ্জাল ধরা ভূত্বা প্রাবশেদ্র রাজমণ্ডপম্‌ 0, -_নাট্যশান্্ 

'হাতে পুষ্পাঞ্জাল নিয়ে বৈশাখ স্থানে অবস্থিত সর্বরেচককারিণী নর্তকী 
রঙ্গালয়ে প্রবেশ করবেন । তারপর তিনি ( দেবগগণের উদ্দেশ্যে ) পুষ্পাঞ্জাল 
দিয়ে রঙগমঞ্চের চারদিকে প্রণাম করে আঁভনয় করবেন ।' 

নাট্যশান্ত্রের প্রারন্তেই এই নাট্যকুমারীদের কথা ও অপ্সরাদের কথা 
বলা হয়েছে । এই নাট্যকুমারীরা একটা 'বিশেষ গোঠীভূন্ত ছিল, একথাও 
নাটাশান্ত্রে বাঁণত আছে । এরা যে একদল নারী আঁভিনেতী, এবং এদের যে 
কোনোভাবে দংগ্রহ করে আতি যয়ের সঙ্গে নৃত্যগীতবাদ্য শিক্ষা 'দিয়ে রঙ্গমণ্ডে 


১৭ 


দেবদাসী--২ 


উপস্থিত করা হ'ত, তার বিশদ বর্ণন৷ নাট্যশান্ত্রে আছে । এই দ্রোনং বা শিক্ষা 
কারা দিতেন, সে সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে উবশী যখন পুর্রবার পত্রীদ্ব 
গ্রহণ করে মর্লোকে ছিলেন, তখন তিনি অস্তঃপুরিকাদের নৃত্গীত শিক্ষা 
দিতেন। উর্বশী পুরুরবার কথা ঘ্ধেদেও উল্লিখিত আছে। পুরাতত্ববিৎ 
কীথ মনে করেন খাধেদের যুগে ধমাঁর দৃশ্যাবলী আভিনীত হতো, এগুলিতে 
স্বর্গের ঘটনা মতালোকে অনুকরণের উদ্দেশ্যে পুরোহিতগ্রণ দেবতা ব৷ মুনিগণের 
ভূমিকা অবলগ্বন করতেন । 


রঙগমণ্গুল যে ধারে ধারে গুহামণ্টের যুগ থেকে মান্দিরের সংলগ্র নাট- 
মান্দরে সরে আসছে, তার এঁতিহাসিক প্রুমাণ পাওয়া যাচ্ছে মৌর্য যুগ, গুপ্ত 
যুগ ও দাক্ষিণাত্যের রাজগণের ক্লনবর্ধমান এঁখর্য ও তার ফলে মান্দর নির্মাণের 
আতিশয্য দেখে । মন্দির সংলগ্র নাটমান্দিরেই পরবতাঁকালে দেবসমক্ষে নৃত্যগীত 
ও অভিনয় ইত্যাদি শনুষ্ঠিত হতো । অভিনেতৃবর্গ এই মন্দিরেরই অবশ্য পালনীয় 
ভূৃত্যবর্গরূপে গৃহীত হ'তো। প্রসিদ্ধ তামিল নাটক "শলগ্লাদিকরমৃ-এর 
কয়েকটি অধ্যায়ে দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীত ও নৃতের উল্লেখ আছে। এই 
নৃত্য দেবদাসী নৃত্য । এই নৃত্যের তাল, করণ, অঙ্গহার ও 'বাভম্ন স্তর সযহ্ধে 
সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ ও বর্ণন। দেওয়া আছে। দাঁক্ষিণী কর্ণাটকী সঙ্গীতের 
ইতিহাস সম্বন্ধে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন, নাট্য বা আভনয়ের আঙ্গিক 'হসাবে 
সঙ্গীতের আলোচনায়-রাগাবন্যাসের সুষ্ঠু রূপ নির্ণয় ও নিয়মন করার জন্য 
গ্রহ-ন্যাস অংশ ইত্যাদি দশাট লক্ষণ, বিভিন্ন অলংকার এ সব কিছুই 
সঙ্গীতগুণী বন্ধ বা বক্মাভরতকে অনুসরণ করে শ্রীস্টীয় "দ্বিতীয় শতকে ভরত 
মুন নাট্যশান্ত্র রচনা করেছেন। সমগ্র ভারতেই এই নৃত্য ও সঙ্গীত কলা 


পরিবেশিত হ'তো । 


মন্দির-কোন্দ্রক নৃত্য যে ক্রমশঃ গুহামণগুলির ব্যবহার থেকে সরে এসে 
শুরু হয়োছল, তার সমন্ধে প্রমাণ অনুমান 'নর্ভর । তবে শিল্পকলার ক্রমোনাতি 
এবং রাজবৃত্তের ক্রমাববর্তন যে শিম্পীগ্োোষ্ঠীকে মন্দির-কোন্দ্রীক করে তুলেছিল 
তা সহজেই অনুমান করা যায়। মন্দিরের সংগাঁতশিপ্পী ও বাদ্যকরদের 
নাট্টুবান বলা! হ'তো। নৃত্যকলা পরিবেশন করতেন দেবদাসীরা । দক্ষিণ 
ভারতের প্রাতাঁট মা্দরগাঘে খোঁদত নৃত্যরতা স্রীমৃতিগুলি এই দেবদাসী 
প্রতিমা । নৃত্যকলার অঙ্গহারগুলর বৈচিত্য ভিল্ল ভিত্ব প্রতিমার বিন্যন্ত 
থাকতে ! নাটমাঁন্দর়ে দেবদাসী যখন নৃত্য করতো তখন প্রাতটি নৃতোর ভঙ্গিম। 


৯৮ 


সম্মুথস্থ মৃতিতে খোদিত থাকতো বলে নর্তকীর কোনো ভুল হ'তো না। 
'শিল্পপাদিকরমূ*”এ এই নৃতোর কথ বিশদভাবে বর্ণনা করা আছে। 

এই দেবদাসী নৃত্য ছিল একান্তভাবেই মান্দরের সম্পাস্ত ! নাটাশান্ত্রের 
প্রমাণ অনুযায়ী ধরে নেওয়া যায় যে, নৃত্যগীতের জন্য নিদিষ্ট এই শ্রেণীটি 
সাধারণ শ্রেণী থেকে ভিন্ন । এই শ্রেণীর মেয়ের রঙ্গমণ্ডের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে 
জাঁড়ত ছিল। তাদের জীবনযাত্রা যে সাধারণ গৃহবধূদের মতে স্বাভাবিক 
ছিলো, একথ মনে করার কোনো কারণ নেই। স্বর্গের অগ্সরাদের জীবনযাত্রা 
সম্বন্ধে যেটুকু প্রমাণ আছে, তাতে মনে হয় তাদের জীবনযান্লাও সহজ ছিল না। 
ধষেদে 'উর্বশী পুরুরবা” সংবাদ বলে একটি ছোটে নাটক (?) বণিত আছে। 
এই নাটকে উর্বশী পুরুরবাকে বলছেন, 

“তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে কী হবে? তুমি নিজ গৃহে গমন কর। 

আম প্রথম উষার ন্যায় চলে এসেছি । বায়ুকে যেমন ধরা যায় না, তেমন 

তুমিও আমায় ধরতে পারবে না !» 

পুরুরবার নিবন্ধাঁতশয্যে আরও বলছেন, "স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। 

স্রীলোকের হৃদয় বৃকের ( নেকড়ে বাঘ ) ন্যায় ।-ইত্যাঁদ। 

উবশীর মুখের এই কথাএুলি শুনলে বোঝ! যায় যে স্ববেশ্যাদের অবদ্ছাও 
ছিল ক্ষাণক সুথ ও আনন্দের বিলাসন্রব্য স্বরুপ মান্ত। দেবগ্ণ এবং 
দেবপ্রসাদ প্রাপ্ত রাজগণ এই স্ববেশ্যাদের সঙ্গ পেতেন এবং এই অপ্নরাসঙ্গ 
যথেষ্ট সম্মানজনক বলেই বিবেচিত হতো৷ । মহাভারতে শকুম্তলার উপাখ্যানে 
আমরা দেখি যে, অগ্সরা কন্যা শকুস্তল। রাজেন্দ্র দুক্সস্তের মাহষী হয়েছেন । 
অন্যত্র, অর্জুনের আনন্দ বিধানের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র উবশীকে তার কাছে 
প্রেরণ করেছেন, যাঁদও অর্জুন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সামাজিক 
বিধিবিধান অনুযায়ী স্ববেশ্যা অগ্পরাদের সঙ্গলাভে কোনে। 508108 বা কলঙ্ক 
আরোপ কর৷ হয় নি। দেবদাসী প্রথারও এই ধারণাটিই স্পষ্ট দেখা যায় । 
মহাভারতে বারে বারেই অগ্ররাবৃত্তকে ন্যায়সঙ্গত করার কাহুনী দেখানো 
হয়েছে। শকুস্তলার কাঁহনী সবজনাবদিত। উর্বশীর পুত্র আয়ু পুর্রবার 
ওরসজাত এবং রাজ্যাভিষি্ত । অগ্পরাগণ বিভিন্ন সময়ে মুনিদের ধ্যান ভাঙানোর 
জন্য নিয়োজিত হয়েছেন, তার জন্ম কোনে! সামাজিক বাধ! নেই। বরং এই 
ক্ষণামলনজাত সম্তানরাও সমাজে সগৌরবে গৃহীত হয়েছে। দেবদাসীগণ 
দেবমৃতির পরীত্বরূপ, সৃতরাং তাদের সম্ভানগণও সমাজে স্বীকৃত । 

ভারতে দেবদাসী প্রথার উৎপাত্ত কবে থেকে হয়েছে সে সন্বদ্ধে সপ কোনো 


৯৯১ 


সুনিদিষ্ট তারিথ পাওয়। কঠিন! নাটাকুমারী বা 76160100108 80136 
হিসাবে নারীগণ নিষুস্ত হতেন, সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি, কিন্তু এই নারীগণ 
কীভাবে দেবদাসীতে পরিণত হলেন, তা বোঝ! যায়না । এ সম্বন্ধে যেটুকু 
অনুমান করা যায়, তা হলে শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নগরগু!ল ক্রমে 
সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং অবসরপুষ্ট ধনবান নাগরসমাজ ক্রমশঃ নানারকম বিলাস 
কলায় মগ্ন হতে থাকে । এই 'বিলাসকলার অন্যতম প্রধান উপকরণ হল 
নারী। এই নারীগণ 'ছিলেন সু'শাঁক্ষিত।, সুবেশ৷ ও কামশান্ত্রনিপুণা । 


“চতুঃযাষট কলায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া শীল, রূপ ও গুণাদ্বিতা বেশ্যা 

গ্বীণক।, এই সংজ্। লাভ করে এবং গুণগ্রাহিগণের সমাজে স্থান লাভ 

করে। রাজ। সব্দ। তাহাকে সম্মান করেন, গুণবান ব্যন্তগণ তাহার 

স্তুতবাদ করেন এবং সে সকলের প্রার্থনীয়। আঁভগ্মা ও লক্ষাভূত হহয় 

থাকে |” 

গাঁণক। সম্প্রদায় সম্বন্ধে এবংবিধ উন্তি সহজেই গ্রীক 1)8919618-দের কথা 
মনে করিয়ে দেয় । শুদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকাঁটক' নাটকের 'বসম্তসেন।' এই গণিকা 
চরিন্েরই একটি প্রতিরূপ। বোদ্ধযুগের সমকালীন তক্ষণ শিশ্পেও দুটি 
উদাহরণ দেখা মায়। একটি চিত্রে নগরনচীর গৃহে পানোনম্মন্ত নাগরিকদের 
জটলা, অন)টিতে পানোন্মত্ত কতিপয় ব্যণ্ড একজন গাঁণকাকে তাড়া করেছে 
এরকম বর্ণনা । বোদ্ধুগে এই গণিক। সম্প্রদায় যে যথেষ্ঠ প্রাধানা অর্জন 
করোছিল, তার প্রমাণ 'আম্রপালী'র কাহনী । আম্পালী সে যুগের প্রথ্যাত 
গাঁণকা ছিলেন । বিপুল দান এবং ভ্রিররর শরণ নেবার জন্য তিনি ইতিহাস- 
খযাত। কিংবদন্তী, তিনি বিস্বিসারের প্রণয়িনী ছিলেন এবং তার ওরসে একটি 
পুন্নেরও জননী হয়েছিলেন । 'মহাবস্তু অবদান জাতকের' শ্যামা-বজুসেনের 
কাহিনী 'বিশ্বকাঁবর লেখনীতে অমর হয়ে আছে । 'জনপদ-কল্যাণী”, 'শালবতী, 
ইত্যাদি বহু গাঁণকার নাম বোদ্ধযুগের ইতিহাসে পাওয়া যায় । 

দেবদাসীদের কিন্তু এই গঁণিকা সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেল। যায় না। কারণ 
দেবদাসীদদের ভামক। দেবমান্দরকে কেন্দ্র করেই নিদিষ্ট । এর কারণ হিসাবে 
নাটাশান্ত্রের একটি বন্তব্য উল্লেখ কর যায় । 


“4 11059 801010 (969 101806 ৮101) 2 1)0170910 5/01121) 8110 & 
09010171010 1981) 109 00106 510) 2. 10110 91010801১11 005 
10117610085 108৬৩ 0101910, 110, 2 058%6019% ০5001065580, 01019. 


এই 11685019 500:66980 বা অগ্পরাদের বাস্তব রূপায়ণ দেবদাসীদের 
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কেন্দ্র করেই ঘটেছে । সে জন্য দেবদাসীদের মর্যাদা অন্যান্য দাসদাসীদের চেয়ে 
তে বটেই, সুশিক্ষিত বারমুখ্যাদের চেয়েও বেশী ছিল । এদের নিয়োগ করা 
হতো কেবলমাত্র কলাবদ্যা শেখানোর জন্যই । কঠোর পারশ্রমে তাদের 
আধগত করতে হতো নৃত্য, গীত, বাদ্য ও আঁভনয় । বয়ংপ্রাপ্তর সঙ্গে সঙ্গে 
আপ্রাণ পারশ্রমে আধগত শিক্ষার পর তাদের 'উপাশ্থিত কর! হতে। নাটমান্দরে 
দেবতার সামনে, যেখানে অন]ান্য রাঁসকজনেরাও উপাশ্ছিত থাকত । এখানে 
নৃত প্রদর্শনের পর বিচারক "স্ছির করতেন কে রু্রগাঁণক। হবে, এবং কে রাজ- 
গাঁণকা হবে। রুদ্রগাঁণকা ব। দেবদাসী হসাবে ধারা মনোনীত হতেন, তাদের 
মর্যাদ। ছিল বেশী । 'িম্পী হিসাবে তে৷ বটেই, সামাজিক মর্যাদাও তাদের 
অলভ্য ছিল না। স্বয়ং রাজাও এদের প্রাতি কামনাতুর দৃষ্টি ক্ষেপণ করতে 
পারতেন না। সে আধকার 'ছিল একমান প্রধান পুরোহিতের । 


ুদ্রগাঁণকা' আভধাটি প্বে সমন্ত আভিনেত্রীদেয় প্রতি প্রযোজ্য হতো । 
'এই আভধ সম্বন্ধে |া জানা যায়, তা হ'ল £ 


“শব যে জাতর নায়ক ছিলেন সেই জাতির বোদক নাম রুদ্র। এ'রা 
ছিলেন দেবজন । মরুৎ গণ প্রভৃতি বাভন্ন গোষ্ঠী এই রুগ্নজাতর 
অন্তভুন্ত ছিলেন । নৃত্য ছিল এদের একটি বিশেষ অবসর বিনোদন । 
নানা রকমের নৃত্যচ এর করতেন, যেগুলির মধ্যে যৌথ ও একক নৃত্য 
উভয্নই প্রচালত 'ছল । এই রুদ্রুদের প্রধান দেবত৷ শিব তারকাসুরের তিন 
পুত্র 'নার্সত ন্রিপুর ধ্বংস করেন, এই "তপুরদাহ' বা ন্রিপুর 'বিজয়গাথা 
আতগ্রাচীন কালেই নাটকাকারে গ্রাথিত হয়েছিল । কিম্বর রমণীর৷ এই 
"গাথা গ্রাইত, কালিদাস মেঘদূত কাব্যে তার উল্লেখ করেছেন । এ বিষয়টির 
উপর একটি ভাব গরন্ভীর নাটক রচিত হয় এবং ত৷ জনাপ্রগ্নত। অর্জন 
করে। দেবতারাও ত) প্রতক্ষ করেন 1৮ 


এ কাহিনী নাটাশান্ত্রে উাল্লাথত হয়েছে, ভরতপুনুগণ শিবের নিকট 
“করণ ও অঙ্গহার বিষয়ে উপদেশ নিতে গেলে শিব তার অনুচর তওঁকে এই 
অঙ্গহার ইত্যাদ শিক্ষা দিতে বলেন। এই অঙ্গহার হইত্যাদই 'তওব' নামে 
“পরিচিত। এই তাগব ও লাস্য নৃত্যের করণ ১০৮টি, অঙ্গহার ৩২টি। 
উপযুন্ত ভাবে প্রুন্ত হলে আরো অনেক করণ আবিষ্কার কর] যেতে পারে । 
এই তাগুব নৃত্য ফেবলমান পুরুষদের আচাঁরত নৃত্য নয় । উচ্চ প্রেণীর তাল- 
“লয় সুর যুন্ত গীতবাদ্য ব্যতীত তাওব অনুষ্ঠিত হতে পারে না। ভরত মুনি যে 


৯ 


নৃত্যধারাকে নাটকে মঙ্গলাচরণের জন্য গ্রহণ করোছলেন, সোঁটই তাওববাঁধ 
নামে প্রচলিত ছিল । 
দক্ষিণ ভারতীয় নটরা্জ মান্দরে এই তাগুববিধি ধার৷ প্রচলন করেন এবং 
যে নর্কারা এই নৃত্য পরিবেশন করেন, তারা 'বুদ্রুগণিকা” নামে পরিচিত হন, 
একথা আগেই উল্লেখ কর হয়েছে । দেবদাসী প্রথা এই 'রুদ্রুগাণকা'দের নিয়েই 
ব্যাপক ভাবে প্রচালত ছিল । নৃত্যকলাকে গভীর নুধ্যান, অক্লান্ত অনুশীলন 
ও রূপায়ণের সাহাযে; অব্যাহত রাখার এই প্রচেষ্টা পুরোহিত ও রাজগণের: 
সহযোগিত লাভ করত। শিস্পচর্চার এই পৃঠপোষকতা যথেষ্ট মূল্যবান, 
তাতে সন্দেহ নেই, তবে, এই প্রথার অন্তরালে মেয়েদের অসহায় অবস্থারও যে 
সুযোগ নেওয়া হতো৷ তা সহজেই অনুমান করা যায় । কারণ কেবল নৃতাগীত 
শিক্ষ। করা নয, দেবগৃহের দাসীবৃত্তিও এদের কর্তব্য ছিল। দাসীবৃত্তি দুই 
ভাবে হতে । 'রঙ্গভোগ' ও অঙ্গভোগ' । রঙ্গভোগের অধিকারিণী যারা 
ঠারা ছিলেন নৃত্যগীতে দেবতার মনোরঞ্জনকারিনী। 'অঙ্গভোগ'-এর 
আধকারণীর৷ দেবমৃতির অঙ্গসেবা করতেন । এই দ্বিতীয় স্তরের দেবদাসীরা 
নিতান্তই “ভৃত্য শ্রেণীর । কালক্রমে এই 'ভূত্য।” শ্রেণীর মেয়েরাই হয়ে 
পড়তেন বেশী অত্যাচারিত, কারণ দেবমুতির 'ভূত্যার' পক্ষে পুরোহিতবর্গের 
“ভৃত্য” হয়ে পড়াটা আনবার্য হয়ে উঠতো । 
 দেবদাসীদের আবার শ্রেণীবিভাগ ছিল। কাভাবে এবং সমাজের কোনূ 
স্তর থেকে এরা আহরিত হতো তার একটা ইঙ্গত এই শ্রেণীবভাগে পাওয়া 
যায়। দেবদাসীদের মধ্যে ছিল _ 
দতা।-_কোনে পুণ/লোভী গৃহস্থ স্বেচ্ছায় মঙ্দিরে কন॥ দান করলে সে হতে। 
'দত্তা' দেবদাসী । উদাহরণ স্বরূপ, কবি জয়দেব-গৃহিণী পদ্মাবতীর 
কথা উল্লেখ কর৷ যার । পদ্মাবতী নৃত্যগীতে সুনিপুণ। ছিলেন বলে 
তার িতামাতা ঠাকে জগন্নাথদেবের মন্দিরে দেবদাসীরূপে দান 
করেন। 
হৃতা-- যেসব মেয়েকে হরণ করে নিয়ে এসে মন্দিরে উপহার দেওয়৷ হতো । 
এই হরণ কার্য কার দ্বারা বা কার সহায়তায় রোজা অথবা পুরোহিত) 
ঘটত তার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। 


বিভীতা-মান্দরের কর্তৃপক্ষের কাছে নিদিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কন্যাকে বিক্রপ্ 
করলে সে বিক্লীত। দেবদ।সীরুপে গণ্য ছতো ৷ 
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ভূত] যে দেবদাসী মাচ্দরের কাজে ভূত্ারুপে আত্মোৎসর্গ করার জনয ছেচ্ছায় 
মন্দিরবাসিনী হতো সে ভূত । 
ভন্ত/-স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারিণী স্যাসিনীকে ভন্ত। দেবদাসী বলা হতো । 
অলংকারা-_ নৃতাগীত ও কলাবিদ্য 'শক্ষা সমাপ্ত হবার পর যে নারীকে অলংকৃত 
করে দেবমন্দিরে অর্পণ কর হতো, সে অলংকারা । রাজকন্যারাও 
এভাবে মান্দরে অপিতা হতেন । 
গোপিক। বা রুদ্ুগাঁণকা- এর! নিদিষ্ট সময়ে নৃত্যগগীত করার জন্য মান্দিরের 
বেতনভোগিনী দেবদাসী সম্প্রদায় রূপে পরিচিতা । / 
ভারতীয় মান্দরের দেবদাসীদের সম্বন্ধে আলবেরুনী ( আনুমানিক ১০৩০ 
প্রীঃ) এবং হী্রুপী বলেন-- 
“1195 11100005 ৪1৩ 000 919 5991৩ 11) 1001191)11)0 ৮1)01600100, 
20৩ 010 10055৬51510 0015 1165 ৬111) 0115 1617159 1000 ৬101) 
(05 08601017. 300 101 01015, 200 13191010281) 01 1011650 ৯০910 
51761 17 01611 1001-601000155 015 চ/010061) ড/100 51170, 08105 
2170 0189. 71105 10110510816 00510 81 2008০0101 101 01611 
91013. ৪. 0810 01 0159১115101 00611 51111690909 10 ০02০1 
০৫ ?ি10210191 162১০9129 ”? 
আলবেরুনীর এই মন্তবাট লক্ষ্য করার মতো । তবে কেবল রাজা স্বয়ং 
যে ব্রা্মণদের 'বিরস্তিভাজন হয়ে এই প্রথা চালু রেখোছিলেন, তা মনে করার 
কোনো কারণ নেই। একাদশ শতাব্দীতে যে অবস্থ৷/ আলবেরুনী প্রতাক্ষ 
করেছিলেন, তার সৃচন৷ হয়োছিল বহুকাল আগেই, প্রায় প্রাকৃএীতিহাসিক 
যুগে যার প্রথম হীঙ্গত পাই প্রীস্ট পূব তৃতীয় শতকে যোগীমারা গুহালিপিতে । 
প্বেই বল৷ হয়েছে খ্রীঃ পৃঃ তৃতীরন শতকে যোগীমার৷ গুহালাঁপর সুতনুকার 
উল্লেখই সর্বপ্রথম দেবদাসীর উল্লেখ । কিন্তু একথ। মনে করার যথেষ্ট কারণ 
আছে, দেবদাসী প্রথা তার পৃৰ থেকেই প্রচলিত ছিল । বস্তুত পুরাণের অগ্সরা 
পরিকস্পন৷ দেবদাসী প্রথারই হীঙ্গত দেয়। তবে এ ব্যাপারে এঁতিহাসিক 
সাক্ষ্য যে পৃধানুপরভাবে রয়েছে, তা বলা চলে না। বৌদ্ধ বুগে যে দেবদাসী 
প্রথা ছিল, তা অনুমান করা যায়। তবে বৌদ্ধ যুগে 'গণিক।' সম্প্রদায়ের 
প্রাধান্য ছিল অনেক বেশী । মৌর্য যুগ সম্থদ্ধে প্রামাণ্য এীতহাসিক দলিল, 
কোঁটিলোর অর্থশান্ত্রে 'গাঁণকা'দের উল্লেখ আছে । এই গাঁণকাদের উপাজিত 
অর্থ রাজকোষে গৃহীত হতো । এ ছাড়াও 'রৃপাজীবা'দের একটা বড় অংশ 
রাজার গুগ্তচরবাতির কাজ করতো । মন্দিরের দেবদাসী সমন্ধে এ গ্রছে স্পহা 


খত 


কোনো উল্লেখ নেই। বোদ্ধ জাতকসমূহে এই রূপার্জীবা নর্তকী সম্প্রদায় 
সম্বন্ধে বু কাহিনী রয়েছে। 


জৈন ধর্মগ্ন্থগুলিতেও রূপর্জীব সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে । কঠোর তপস্যা 
জৈনধর্মের অন্যতম প্রধান নীতি ছিল । জৈন সম্ধ্যাসীবর্গের পদস্থলনের হীতিবন্ত- 
সমূহে 'বৃপাজীবা'দের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তীব্র ঘৃণাব্যঞ্রক উত্তি রয়েছে। তবে 
স্ুলভদ্রা' প্রমুখ বারনারীদের ধর্মপথে প্রবৃত্ত হওয়ার কাহিনী যথেষ্ট আগ্রহের 
সঙ্গে বণিত হয়েছে । 

অবশ্য নৃত্যকলা বিশেষজ্ঞ নক-নর্তকীদের কথাও বল! হয়েছে রায়পসে- 
নায় সুরে £_-নহাবীরের সম্মুখে নৃতোর জন্য আহুত হয়ে নট ও নটীরা বিশ 
রকমের ভঙ্গীতে নৃত্য প্রদর্শন করেছিল । দুপুরুষ তরুণ নঙকগ্ণ একদিক 
থেকে রঙ্গমণ্ে প্রবেশ করছে, তাদের পরিধানে অধোবাস, কটিদেশে বিচিন্রবর্ণ 
পাট্রুক, উত্তরবাস হিসাবে কেবল উত্তরীয় এবং ঝণ্েমাল্য ও অন্যান্য অলংকার । 
আর এক 'দিক থেকে নর্কীর প্রবেশ করছে, তাদের ললাটে তিলকরেখা, 
সবাঙ্গ অলংকারভষিত, শিরোদেশে রত্হার এবং বক্ষে বিচিন্র স্তনপন্র। 


এই নর্তকারা বাহান্তর প্রকারের কলানিপুণা৷ ছিলেন বলে জৈন সাহিত্যে 
কথিত হয়েছে । পরবর্তীকালে বাংসায়ন রচিত কামসূত্র চৌধষট্রি প্রকারের 
কলার কথ বল৷ হয়েছে । এই চৌষাট্র কলা যথাক্রমে ঃ_গাঁণত, রূপম, নৃত্যম্‌ 
গীতমূ, বাদাম স্বরগতম্‌, পু্ষরগীতম্‌ ( আশু কাঁবিতা )১ উদকর্ৃত্তিকা, অন্বাবধি, 
পানবিধিঃ বেশবিধি, শয়নাবধি, 'বিলেপন বিধি, আর্য, পছোলয়স্‌ 
( ধাধণ ) মাগধায়ম্‌, গ্রহমূ, প্লোকমূ, গীতকা, হিরণাযুন্তি, চূর্ণবুন্তি আভরণাবিধি, 
তরুণী পড়িকাম্ম। ( তরুণী আকর্ষণ ), সামুদ্রিক শাস্ত্র, হয়লক্ষণ ইত্যাদি পণ 
পশুলক্ষণ নির্ণয়, ছাদ লক্ষণ, অসিলক্ষণ, মণিলক্ষণ, কাগনীলক্ষণ (বিষ 
লক্ষণ ), বাসুবিদ্যা, স্কান্ধাবারমলমূ, নগরমানস, চার প্রাতিচার € গুগ্রচর বিদ্যা ) 
বাহ প্রাতব্যহ, চক্রব্হ গরুড়ব্যহ, শকটবৃাহ, বুদ্ধ, নিযুদ্ধ ( কুস্তি ) বুদ্ধাতিযুদধ 
দৃষ্টিধুদ্ধ, মুহিযুদ্ধ, বাহুযৃদ্ধ, লতাযুদ্ধ, ইফ্টশান্ত্র ( বাগ-নির্মাণ ), 'হিরণ্যাপক, 
স্রখেলম্‌, পন্রচ্ছেদ্যম্‌, কটচ্ছেদাম্‌, সর্জীব-নজাঁব, শাকুনশান্ত্র, আসাবদযা, ইত্যাদ । 


স্পঞ্$ই দেখা যাচ্ছে এই চৌধষটি প্রকার কল্গার আঁধকাংশ যুদ্ধবিদ) 
সম্পাকত। সুতরাং নর্তকীদদের পক্ষে এর সবগুলি শেখার সুযোগ নাও 
থাকতে পাল্লে। যাই হোক, “কামসূতে' এই বারাঙ্গন৷ নর্তকীদের কথা 'বিশদ- 
ভাবে ধলা হরেছে। 


২৪ 


গুপ্তযুগে নর্তকাদের সম্বন্ধে বহু বর্ণনা পাওয়া যায় । দেবদাসীদের সন্বন্ধেও 
আলাদ। বর্ণনা পাওয়৷ যায় 'মেঘদূতে' ও অন্যান্য কাব্যে । একটি উদ্বাহরণ,_ 
“পাদন্যাসৈঃ কণিতরশনাস্তর্র লীলাবধৃতৈঃ । 
রত্রচ্ছায়াথচিতবলি ভিম্চামরৈঃ ক্লাম্তহস্তাত | 
বেশ্ান্ত্রক্ো নখপদ সুখান্‌ প্রাপ্য বর্যাগ্রাবন্দু। 
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকর শ্রেণিদীর্ঘান্‌ কটাক্ষান্‌ ॥” 
“সেই মান্দিরে দেবদাসীরা নৃতা করে, মহাকালকে চামরব্যঞ্জন করে ; তালে 
তালে পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মেখলার ঝংকার ওঠে; তার! ধীরে ধারে 
চামর ব্জন করে । সেই চামর বিচন্র রত্রথচিত ; ক্রমে তাদের হস্ত ক্লান্ত 
হয়ে আসে। প্রিয়তমের নখক্ষতযুস্ত অঙ্গাবশেষে তোমার বিন্দু বিন্দু 
বর্ষণ পেলে তার! তৃপ্ত হয়ে তোমার দিকে কৃতজ্ঞ কটাক্ষ নিক্ষেপ করবে, 
মনে হবে যেন অসংখ্য ভ্রমর তোমার দিকে ছুটে আসছে ।” 
দামোদরভট্ের কুট্রনীমতমৃ-এ নানা বর্ণনা রয়েছে ।* মঞ্জরী সম্ন্ধীয় একটি 
কাহিনীতে আছে, বারাণসীর গন্ভীরেশ্বর মন্দিরে গিয়ে জনৈক যুবক মন্দিরের 
বারাঙ্গনাদের সঙ্গে আলাপ করছেন। এক বস্তি জনৈক বারাঙ্গনাকে 
জিদ্কাসা করছে, “তোমার এঁ বন্ধুটি 'কি গম্ভীরেশ্বরের দেবদাসীর প্রেমে পড়েছে ? 
তাহলে তিন বৎসরের মধ্যেই বেচারির দুঃখের সীম! থাকবে না ।৮ 
ক্ষেমেন্দ্র তার গ্রন্থে কাশ্মীর অণ্চলের বারাঙ্গনাদের সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা 
দিয়েছেন ।** এই বর্ণনার মাধ্যমে তৎকালীন নাগর সংস্কাঁতর পরিচন্ন মেলে । 
এই নাগরসংস্কৃতি অবসরপুষ্ট নাগাঁরিকবৃন্দের বিলাসকলাকে পর্ণমান্রায় বিকশিত 
করেছিল । 


*্তান বলেছেন যে, দেবদাসীরা মন্দিরের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 
যা পেতেন, তাই তাদের আয় 'ছিল এবং এই জীবকা ছিল বংশানুক্রামক ব। 
ক্রমোপগত । ( ন্রিদশালয়জীবিকামূ )। 

** ক্ষেমেন্দ্র তার সময়মাতৃক। গ্রন্থের অক্টীম অধ্যায়ে বলেছেন যে দেবদাসী দেবালয়ে 
তার কর্মের জন্য শস্য প্রান্ত হয় মজুরী হিসাবে । মান্দিরগুলতে একাধিক দেবদাসী 
ছিল. তার৷ ক্রমান্বয়ে নৃত্যগীত করতো৷। 'শুঙ্গারম্জরী, গ্রন্থে বর্ণনা কর! হয়েছে যে 
লাবণ্য সুন্দরী নামে এক সুন্দরী দেবদাসী নৃত্যপ্রদর্শনে তার জন্য নাঁদষ্ট সময়ে 
নৃত্যারস্ত করছে। 

মুক্েস্বর মন্দিরের উংকাঁ্ণ 'লাপিতে উচ্ভিখিত আছে যে পহলব রাজ্জী ধর্মমহাদেবী 
চুয়াল্লিশঙন দেবদাসীয় নাম উল্লেখ করেছেন ধারা মন্দিরের কর্াধ্যক্ষদের কাছ থেকে 
বেতন পেতেন । 


২ 


বাংলা দেশে পাল বুগে দেবদাসী প্রথার অনেক বর্ণনা পাওয়া যায় । 

সন্ধ্যাকর নম্দীর রামচরিত কাব্যে রামাবতী নগরীর মন্দিরের দেব বারবাণতাদের 
রূপলাবণ্যের বিস্তৃত বর্ণনা আছে । এছাড়াও সদুত্তি কর্ণামূতের টুকরো টুকরো 
প্লোকে সুন্দরী বারাঙ্গনাদের বর্ণনা আছে । 

“বাসঃ সৃক্ষং বপুষি ভূজয়োঃ কাণনী চাঙ্গদশ্রীঃ। 

মালাগঃ সুরভি মসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখওঃ | 

কর্ণোন্তধসে নবশশিকলানির্নলং তালপন্তরং 

বেশং কেবাং ন হরতি মনো বঙ্গ বারাঙ্গনানাম্‌ ॥” 


“দেহে সৃন্মম বসন, ভূজবন্ধে সুবর্ণ অঙ্গদ, গন্ধতৈল'সন্ত মসৃণ কেশদাম 

মাথার উপরে শিখও ব৷ চুড়ার আকারে বাধা তাহাতে ফুলের মালা 

জড়ানো । কানে নবশশিকলার মতো নির্মল তালপন্রের আভরণ-_বঙ্গ- 

বারাঙ্গনাদের এই বেশ কার না মনোহরণ করিয়া থাকে 2” 

বাংল দেশে দেবদাসী প্রথার প্রথম উল্লেখ পাওয়৷ যায় অষ্টম শতকে কলু- 
হনের রাজতরাঙ্গনী গ্রচ্ছে নর্তকী কমলার প্রসঙ্গে । কমলা পুগবর্ধনের 
কাতিকেয় মান্দিরের প্রধান৷ নর্তকী ছিলেন । দেবদাসীর সকলেই নানা কলা- 
বিদ্যায় নিপুণা ছিলেন, কমলা ছিলেন ঠাদের মধ্যে আরো৷ উচ্চস্তরের । 
কাশ্মীররাজ জয়াপাীঁড় বিজয়াদিত্য এই কমলাকে মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 
ক্লয় করেন বহু অর্থব্যয়ে । ধোয়ীর পবনদূতে বাররামাদের কথা বল। হয়েছে, 
কিন্তু এই বাররামাগণ সকলেই মন্দির-নতকী ছিলেন। ধোয়ী এদের বর্ণন। 
প্রসঙ্গে বলেছেন, “ইহাদের দেখিলে মনে হয়, লক্ষী যেন স্বয়ং সুন্দদেশে অবতীর্ণ। 
হইয়াছেন তাহার পতি মুরারির পাশে |” 

বিজয়সেনের দেওপাড়৷ প্রশন্তিও এই দেবদাসী প্রথার ব্যাপকতার হীঙ্গত 
দেয়। কবি উগাপাঁতি ধর এই দেওপাড়। প্রশান্তর রচয়িতা । এই প্রশস্তি 
বাক্যে বল! হয়েছে বিষুঃ-মন্দিরের উৎসগাঁকৃত দেবদাসীর। যেন রুপ ও সৌন্দর্যের 
দ্বার কামদেবতাকে পুনরুজ্জীবত করেছেন। ভ্রু ভবদেবের ভুবনেশ্বর 
প্রশান্ততেও এই কথাই বলা হয়েছে । 

প্রখ্যাত তিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেন, “পাল আমলে এই প্রথা খুব 
বিস্তৃত ছিল না ; পরে দক্ষিণী প্রভাব সেন বর্মণ আমলে বাংলা দেশে বিস্তার 
লাভ করে এবং দেবদাসী প্রথ ব্যাপক ভাবে প্রচালত হয় । অবশ্য এই প্রথা 
ব্যাপক ভাবে প্রচালত হয়েছিল নগর সমাজে । এই প্রথ প্রচলনের অন্যতম, 


হ্ঠ 


কারণ হিসাবে বৌদ্ধ মতাঁবরোধিতা ও ভাগবত ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রবল প্রয়াসকেও, 
নিদিষ্ট করা যেতে পারে । 
গোবর্ধন আচার্ষের আর্ধ্যসপ্তশতী, হালের গাথা সপ্তশতী ও সদুন্তি কর্ণামৃতের 
প্রকীর্ণ গ্লোকরাজি, সবগুলিই সমকালীন অবসরপুষ্ণ নাগ্ররসমাজের বিলাস- 
লীলার ব্যাপক প্রচলনের উল্লেখে সমাকীর্ণ। কাঁব জয়দেব এই কাবসমবায়ের 
শ্রেষ্ঠ কবি বলে পারচিত ও স্বীকৃত। তার গীতগোবিন্দের মধুরকো মলকাস্ত 
পদাবলী যে কতদূর জনপ্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ, উীঁড়য্যার রাজ নাকি ঘোষণ৷ 
করেছিলেন যে, মন্দিরে জয়দেব গোস্বামীর রচনা ছাড়া অন্য কোনে গান গাওয়া 
হবে না। জয়দেব-পত্বী পদ্মাবতী নৃত্যগীত নিপুণা ছিলেন এবং তান 
জগন্নাথ দেবের মান্দরে দেবদাসী ছিলেন। দেবতার আদেশে তার সঙ্গে 
জয়দেবের 'বিবাহ সংঘটিত হয় । পদ্মাবতীর গীতবাদ্যে নিপুণতার দুটি সুন্দর 
কাহনী সেকশুভোদয়৷ নামক গ্রচ্ে উল্লিখিত আছে । কাহনী'টি এই,_ 
“একদ। বুঢ়নামিশ্র নামে জনৈক ব্রাঙ্ধণ রাজা লক্ষণসেন দেবের সভায় এসে 
রাজাকে গ্রান শোনাতে চান। রাজা সানন্দে রাজি হন। বুঢ়নমিশ্র 
পটমগ্জরী রাগ গ্রাইলেন, ফলে আশপাশের সমস্ত গাছ 'নষ্পন্র হয়ে গেল। 
রাজা গায়ককে জয়পন্র লিখে দিতে উদ্যত হলেন । ইতিমধ্যে সথীসহ 
ল্লানে যাবার পথে পদ্মাবতী এই বার্তা শুনে স্বয়ং রাজসভায় গেলেন, এবং 
গিয়ে বললেন, 'আমি ও আমার স্বামী থাকতে বাইরের লোক এসে জয়পন্ত 
নিয়ে যাবে কেন 2 বলে, নিজে গান গাইতে বসে গ্ান্ধাররাগ আলাপ 
করলেন । এই রাগে আকৃষ্ট হয়ে নদীতে যত নৌকা ছিল সবই তীরে 
এসে দাড়ালো ॥। সভায় শ্মির হলে পদ্মাবতীই শ্রেষ্ঠা, কারণ সজীব বৃক্ষ- 
গান শুনে পন্রমোচন করেছে । কিন্তু নিজীঁব কাঠও যখন আকৃষ্ট হয়েছে, 
তখন পদ্মাবতীই শ্রেষ্ঠ । ক্ষুব্ধ গায়ক বুঢনামশ্র মন্তব্য করলেন 'এদেশে 
স্ীলোকই অধিক গুণবতী' । শুনে পদ্মাবতী দাসী পাঠিয়ে জয়দেবকে 
আহবান করলেন । জয়দেব মিশ্র এসে সব শুনে বললেন, “পাত৷ ঝরে 
যেতেই পারে, কারণ বসস্তকালে পাত৷ ঝরে ।” বুঢ়নামিশ্র আপত্তি তুললেন, 
“এক সঙ্গে তো সব পাত৷ পড়ে না, দিনে দিনে পড়ে ।' জয়দেব বল্লেন, 
'তবে পাত ফিরিয়ে আনুন । মিশ্র বললেন, “তা পারি না" । তখন 
জয়দেব বসন্ত রাগ আলাপ করলেন, সমন্ত গাছের পাত সবুজ হয়ে গজিয়ে, 
উঠল /% 
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কাহিনীটির মধ্যে পদ্মাবতীর কলানৈপুণ্যের কথা টীল্লাখত থাকায় ববশদ- 
ন্ভাবে বর্ণনা করা হলো । এর্‌প কলানৈপুণ্য দেবদাসীদের সকলেরই ছিল । 

দ্বাদশ শতাঙ্দীর সুচনায় সোমবংশীয় নরপাঁত কর্ণ উড়িষ্যায় রাজত্ব করতেন। 
কর্ণরাজের রা তাম্্শাসন থেকে জানা যায় যে, ঠার রানী কর্পূরশ্রী সলোন- 
'পুরের বৌদ্ধমন্দিরের দেবদাসী ছিলেন। কর্গুরশ্রীর মাতা মাহুণ দেবীও 
'মহারি' অর্থাৎ দেবদাসী। কর্পুরশ্রীর কোন পিতৃপারিচয় উল্লাথত নেই, 
সাধারণতঃ দেবদাসীকন্যাদের গপতৃপরিচয় থাকতো না । অবশ্য সমাজে এদের 
স্থান বিশেষ মর্যাদাময় ছিল। রাজকুললনারাও এই দেবদাসীদের সানিধ্যে 
নৃত্যগীত শিক্ষা করতেন। বারাঙ্গনার অর্থসামর্থয যথেষ্ট ছিল নিশ্চন্ন কিন্তু 
সামাজিক সম্মানের দিক থেকে দেবদাসীরা ছিলেন অনেক উচ্চে। ডীঁড়ষ্যার 
রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের মেঘেশ্বর 'লীপতে ( ১১৯০--৯১৯৮) দেবদাসীদের 
কথা উল্লিখিত কাছে। স্থপতি কোলবতী কর্তৃক ব্রশ্গেশ্বর মান্দরে দেবদাসী 
নিষুস্ত করা হয়েছিল । লাঁপকার উদয় তার কাঁবসুলভ ভাষায় বলেছেন, 

শঁশবমন্দিরে তিনি (রাজা) অগ্সরাতুলয৷ দেবদাসীদের উৎসর্গ করেছিলেন, 

ঠাদের অধরে সুধা, কটাক্ষে কাম এবং অঙ্গে মোহন ও স্তন বিরাজ 

করতে! 1% 

কেবল উডড়িষ্যায় নয়, কর্ণাটকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে চালুকারাজ 
বিব্রমাদিত্য ইত্তাগীতে চগ্ডলেশ্বর মান্দর প্রতিষ্ঠা করে নানা দেশ থেকে সুন্দরী 
"নারীদের এনে সেখানে দেবদাসীর্পে নিযুস্ত করেন। 

পহলবী 'লাঁপগুলিতে দেবদাসীদের ব্যাপক উল্লেখ আছে। মধ্যযুগের 
দাক্ষিণাত্য দেবদাসী কন্যাগণ সমাজে সহজ ভাবেই বিবাহত৷ হতে পারতে। । 
পারভইয্লার নামে এক বুর্রগাঁণকা'র কন] সুন্দর মৃতি নামে এক ব্যন্তির সঙ্গে 
বিবাহিতা হয়েছিলেন । চোল রাজগণের যুগে এই দেবদাসী প্রথা সুসংগঠিত 
ছিল। একাদশ শতকে রাঞ্জরাজ চোল অন্যান্য মান্দরের দেবদাসীদের 
শ্রীরাজরাজেশ্বর মান্দরে নিয়ে আসেন। এই দেবদাসীরা খাদ্যশস্য বেতন 
হিসাবে লাভ করতে৷ ৷ এদের অন্য সরালেও এদের আত্মীয়র৷ পূর্বের বেতনই 
ভোগ করতে থাকতো । 

য়োদশ শতক পর্যস্ত বাংলাদেশে এবং অন্যান্য রাজ্েও দেবদাসী প্রথার 
.ব্যাপক আন্তিত্ব দেখা যায় । এই প্রথার ব্যাপক আন্তত্বের পাশাপাশি বারবাঁণিত৷ 
বৃত্তির প্রসারও ব্যাপক । বেশ বোঝ যায়, বারবাণিতাদের মত দেবদাসীর৷ অর্থ 
খটপার্জন করতে পারতেন না । তবে বারবণিতাদের, সমাজের কলৎ্ক হিসেবে 
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দেখা হতো, বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়ের পর । দেবদাসীদের সামাজিক" 
কলঞ্ছের বোঝা বইতে হতো না, বরং সমাজে তাদের মর্যাদা ছিল অনেক 
উচ্চে। এদের পাঁরবারবর্গও এদের উপাজণনের দ্বারা প্রতিপালিত হতো । 

তবু যে প্রশ্নটা স্বাভাবিক ভাবেই থেকে যায়, ত৷ হল, সমাজের কোন্‌ শ্রেণী 
থেকে দেবদাসী সংগ্রহ করা হতো ? এর কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। পদ্মাবতী, 
কপ্পুরপ্্রী বা মাহুণ দেবী এই রকম দু-চারজন হয়তো৷ সমাজের উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত, 
ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দেবদাসীরা- দস্তা, অলংকারা ও হত৷ দেবদাসীগণ 
সমাজের নিমস্তর থেকে আসতেন মনে করা অসঙ্গত হবে না। বরণাবন্যাস 
অনুযায়ী নটনঙক সম্প্রদায় যে নিম্নবর্ণের ছিল সে কথ৷ প্বেই উল্লেখ করা 
হয়েছে । ডোম, শবর, মতঙ্গ, মাঙ্গ প্রভৃতি নিম্নবর্ণের বহু জাতি অদ্যাবধি 
নৃত্যগীতে পারদশাঁ। এবিষয়ে চর্যাপদে কয়েকটি কোত্হলোদ্দীপক উদাহরণ 
আছে। যদও গোপন ধর্মাচার বর্ণনার জন্যই এই পদগুল রচিত, তবু এদের, 
মধ্যে সমকালীন জীবনচর্যার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় । 


«এক সে পদুমা চৌধষটী পাখুড়ী 
তাই চাল নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী |” 
অথবা 
“বাজই অলে। সাঁহ হেরুঅ বীণা । 
সুন তান্ত ধ্বান বিলসই রুণা ॥ 
নাচস্তি বাজিল গাআন্ত দেবী । 
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥৮ 
এই সমস্ত বর্ণের মেয়ের যে দেবদাসীবাঁন্ততে নিযুস্ত হতেন তার স্পষ্ট প্রমাণ 
না থাকলেও অনুমান করা যায়, নিয়শ্রেণীর সুন্দরী মেয়েদের যে কোনে উপায়ে 
সংগ্রহ করে তাদের দেবদাসীরুপে উৎসর্গ করে উচ্চবর্ণের প্রয়োজন মেটানোর 
ব্যবস্থা করা হতো। 
দেবদাসী প্রথার পশ্চাংপট বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি বিগ্লিষ্ট তথোর 
সম্মুখীন হই। প্রথমত, অভিনেতা- অভিনেত্রীদের অন্তর্গোষ্ঠী এবং সেই অন্তর্গো্ঠীর 
কঠিন শৃঙ্খলা, যা কালক্রমে মণ্টকোন্দ্রক গঠনের অঙ্গীভূত হয়ে দেবমান্দরের 
সঙ্গে সম্পৃত্ত হয়ে গিয়োছল । 
'দ্বতীয়ত, মধ্যযুগের বিপুল বিলাসকলার ব্যাপকত। সমাজে বারাঙ্গনা বৃত্কে 
প্রসারত করেছিল এবং দেবমান্দরের নর্কীরাও নানাভাবে এই বারাঙ্গনা 
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'বৃত্তিতে "কুট যুস্ত হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল | প্রধানত, রাজগণের নিরঙ্কুশ 
স্বেচ্ছাচারের ফলেই এ ঘটন। ঘটেছিল । 

ততীরত, সমাজের কয়েক ক্ষেত্রে এই বৃত্তি সম্মানিত ছিল এবং দেবদাসী 
কন্যার বিবাহ সাধারণ সামাজিক ব্যস্তির সংগে হওয়াও অসম্ভব ছিল না। 

নয়োদশ শতক পর্যস্তই অবশ্য দেবদাসীদের মর্যাদাময়' জীবনযাত্রার কথাণৎ 
পরিচয় পাওয়া যায়। এর পর দেবদাপী প্রথা ক্রমশঃ মান্দিরকেন্দ্রিক হয়ে 
শড়ে। নগরনটীদের মর্যাদা, যা একদ। দেবদাসীদের সমস্তরের ছিল, ত৷ 
ক্মশঃ কমতে থাকে । বাংলা দেশে দেবদাসী প্রথার যে পরিচয় পাওয়া যায়, 
ত৷ চতুর্দশ শতক থেকে একেবারে দেখাই যায় না। এই অবস্থার কারণও 
বিশ্লেষণ করে দেখা কর্তব্য । 

দেবদাসীদের শ্রেণীবন্যাসের মধ্যে রয়েছে দেবদাসী সংগ্রহের রূপরেখা । 
'রাজশস্তি ও পুরোহিততন্ত্র কীভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা ও শীন্তকে কাজে লাগিয়েছে, 
তার প্রমাণ যথাক্রমে, 'হতা' ও দত) পধায়ে পাওয়া যায় । সমাজ-ব্যবস্থায় 
রাজশন্তির এই প্রয়োগ এবং পুরোহিততন্ত্রের কঠোর শাসন দেবদাসীদের কীভাবে 
সাক্ষাৎ প্রহরাধীনে রাখতে, তার টুকরে৷ টুকরে। বর্ণনাও পাওয়া যায় । সাধারণ 
বারাঙ্গনার ছিলেন জনসাধারণের যথেচ্ছ ব্যবহাধ সম্পান্ত, কিন্তু দেবদাসীরা 
ছিলেন সুরক্ষিতা, সাধারণ লোকের ধরাছোয়।র বাইরে । 
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বাংা দেশে দেবদাসীপ্রথার এঁতিহ্য বিলুপ্তির একটা বড়ো কারণ রাজনোতিক 
আঁনশ্চয়ত । এছাড়া বাংলা দেশের নিজদ্ব সাস্কতিক ভিত্তি দেবদাসী প্রথ৷ 
বিকাশের প্রাতকুল ছিল । বাংলা দেশের আধিবাসীর জাতিপরিচয় বিচিন্ত। 
যে যুগে আমর। দেবদাসীপ্রথার আস্তত্ব দেখতে পাচ্ছি, সে ধুগ হলো আর্যা- 
করণের বুগ। এই আযাঁকরণের অবশ্যভাবী ফল হলে দেবমূর্তি সংস্থাপন 
এবং তার ভোগব্যবস্থা৷ । বাংলা দেশে এই আযাঁকরণ স্থ্য়ী বা ব্যাপক হয় 
নি। সে জনই আমর! বাংল। দেশের অভ্যস্তর ভাগে এই প্রথার, অর্থাং নৃত্য 
গীত ব্যবসায়ী মান্দরবাসী সম্প্রদায় ভূন্ত দেবদাসী প্রথার পারচয় ব্যাপক ভাবে 
পাই না। অথচ বাংলা দেশের অব্যবহিত পার্বতী উাঁড়্যায় এই প্রথা ব্যাপক 
ভাবে প্রচালত রয়েছে। স্বয়ং চৈতনাদেব পুরীর মন্দিরের তৎকালীন দেবদাসী- 
কে অনুগ্রহ করে ধর্মদীক্ষা৷ দিয়েছিলেন, 'চৈতন্যচরিতামূতে' তার উল্লেখ আছে । 
অদ্যাবধি দেবদাসী পদ জগন্নাথ মান্দিরে যথেষ্ট সম্মানিত পদ | রথযাত্রা উপলক্ষে 
দেবদাসীর উপস্থিতি অবশ্য কর্তব্য, রাজপাঁরবারের বিবাহ উৎসবেও তাই। 
বর্তমানে এই দেবদাসী পদ পারিবার ভিত্তিক, অর্থাৎ নীলমাধবের পৃজারীবৃন্দের 
পরিবার থেকেই এরা সংগৃহীত হয়, অথব প্রধান পুরোহিতের নির্দেশ অনুযায়ী 
কাউকে নিবাচন করা হয় । উীঁড়ষ্য।৷ থেকে শুরু করে দক্ষিণ-ভারতের সকল 
জারগাতেই এই একই প্রথ। অনুসৃত । তবে বর্তমানে রঙ্গমণ্ড ও সাধারণ 
নৃত্যশালার ব্যাপক প্রচলন ঘটায় মন্দির -নর্ভকা সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট অন্তগ্গো্চী 
মধ্যযুগের রাজপ্রসাদলগ্র সঙ্গীতগুরুদদের মতে বিশিষ 'ঘরাণা'র পর্যবাঁসত হয়ে 
গেছে । 'গঁড়শী' নৃত্যকলার আঁধকারিনী ছিল একদা একমাত্র দেবদাসীরাই, 
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'মহারি' বলে যারা পরিচিত । পরবর্তীকালে অবশ্য রাজসভার নর্তকীরাও 
এ নৃত্যপ্রদর্শনের অনুমাত প্রাপ্ত হতেন, তবে বর্তমানে 'গাঁড়শী' নৃত্যশিম্পীরা 
সকলেই যে 'মহারি' শ্রেণীভুত্ত, তা নয়। রাজতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল শিল্পী- 
গোষ্ঠী এখন শিক্ষিত নগরবাসী জনগণের রুচির পৃষ্ঠপোষকতায় আঁধকতর 
আম্থাবান। ফলে দেবদাসী প্রথার সাংস্ক:তিক দিকটি এখন মীমন্দরকৌ্দ্রক 
প্রথ৷ বন্ধতার মধ্যে আবদ্ধ নেই, তা এখন অন্যান্য প্রচার মাধ্যম, রঙ্গমণ্ট। চলচ্চিত্র, 
দৃরদর্শন ইত্যাঁদর সাহায্যে ত্বনির্ভর হয়ে উঠেছে । মন্দিরকেন্দ্রিক অন্তর্গোঠী 
গুলি এখন নিতান্তই ধমীয় সংস্কারের আচারে আবদ্ধ । দেবদাসীবৃত্তর অন্য 
দিকটি অর্থাৎ বারাঙ্গনাবৃত্তি, এখন সোজাসুজি মান্দরের বাইরেও বিস্তুত হয়ে 
পড়ছে। 
এই অবস্থার সূচনা একদিনে হয় নি। প্রত্যেকটি সামাজিক ঘটনার 
পশ্চাৎপট রূপে যে সমাজব্যবস্থা৷ ক্রিয়াশীল থাকে, তার বিষ্লেষণ করলে আমরা 
দেবদাসী প্রথার বর্তমান রূপ ও তার পরিবর্তনের কারণাট ধরতে পারব । আদি 
ও মধ্যযুগের জীবনচর্যার যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে সাধারণ মানুষের স্হান 
বোশ নয়। তৎকালীন কাব্য, চিন্র বা কাঁহনীতে সাধারণ মানুষকে আমরা 
স্পট করে পাই না। সদুন্তি কর্ণামৃতে'র দু-একটি পদে অবশ্য সাধারণ মানুষের 
কিছু পারচ় আছে। প্রাচীন যুগেও অত্যাচার ছিল, দারিদ্যু ছিল, দুঃখ-বেদন! 
ছিল। জানা-অঙ্জানা কাবর কাব্যে নিয়বর্ণের মানুষের দারিদ্রের এবং দুঃখ- 
বেদনার চিন্র মৃত হয়ে উঠেছে । 
চলং কাণ্ঠং গলৎকুড্যমুস্তান তৃণ সণয়মূ । 
গণ্পদাি মওকাকীর্ণ জীর্ণ, গৃহং মম ॥ 
অর্থ £ কাঠের থুশট নড়ছে, মাটির দেওয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় উড়ে 
যাচ্ছে। কেঁচোর সন্ধানে ব্যাঙ ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার জীর্ণ গৃহে । 
দরিদ্র গৃহিণীর বাস্তব চিন্র একেছেন কবি,_ 
বৈরাগ্যৈক সমুল্তা তনুতনুঃ শীর্ণান্থরং 'বিদ্রতী 
ক্ষুংক্ষামেক্ষণ কুক্ষিভিশ্চ শিশুভিভোজং সমভ্যার্থত। | 
দীনা দুঃস্থ কুটুঘ্িনী পরিগলদ্‌ বাম্পামুধোতাননা-_ 
প্যেকং তও্ল মানকং দিনশতং নেতুং সমাকাজ্ষষাঁত। 
অর্থ £-1নরানন্দে তার দেহ সমুন্নত ও শীর্ণ, পাঁরধানে জীর্ণ বস্ত্র । ক্ষুধার 
শিশুদের চোখ ও পেট বসে গিয়েছে, তারা ব্যাকুল হয়ে খাবার চাইছে । 
দীন দরিদ্র গৃহিণী চোখের জলে গাল ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে যেন 
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একমান ( ধাম। ) তুলে একশত দিন চলে বার়। 
আর একটি মর্মাম্তিক চিত্র 

ক্ষুৎক্ষামাঃ শিশব শব। ইব তনুর্মন্দাদরো বান্ধবে। 

'লিপ্ত। জর্জরকর্করী জললবৈর্ণে! মাং তথা বাধতে । 

গ্োহন্যাঃ স্ফুটিতাংশুকং ঘটায়তুং কৃত্ব। সকাকুস্মিতং 

কুপ্যন্তী প্রাতবেশিনী প্রতিমুহ্ঃ সৃচীং যথা যাচিতা । 

অর্থ_শিশুরা ক্ষুধায় আকুল, দেহ শবের মতে শীর্ণ, আত্মীয়-বন্ধু বিমুখ, পুরানো 

গাড়ুতে এক ফৌট। মানত জল ধরে”_এ সকল আমাকে তত কষ্ট দের নি, 
যত কষ্ট দিয়েছিল গ্ৰাহণী যখন কাতর হাসি হেসে ছেঁড়া কাপড়টুকু 
সেলাই করবার জন্য বার বার বুষ্ট প্রাতবেশিনীর কাছ থেকে সৃচ চাইছিল, 
তা দেখে। 


শরণাচার্ষের একটি গ্লোকে আছে গ্রামবধূ্দের ঘরে ফেরার চিন্ত ; 
এতান্ত। 'দিবসান্ত ভাস্করদূশে৷ ধাবস্তি পৌরাঙ্গনাঃ 
বন্ধ প্রস্থলদংশুকাণুল ধৃতি ব্যাসঙ্গ বদ্ধাদরাঃ | 
প্রাতর্ধাত কৃষীবলাগমাভয়৷ প্রোতপ্ুত্য বর্মচ্ছিদে৷ 
হট্ট ক্রয্য পদার্থ মূল্যকল নব্যাগ্রাঙ্ল গ্রন্থয়ঃ ॥ 
অর্থ-মেয়েরা দুত চলেছে, তাদের চোখ সন্ধগাসূর্যের মত অরুণ, ছুটে যাবার জন্য 
মাথার আঁচল বার বার খসে পড়ছে. অ তুলে দেবার জন্য তাদের আগ্রহ, 
চাষী সকালে বেরিয়ে গেছে, তার ফেরবার সময় হয়ে আসছে ভেবে তারা 
লাফিয়ে লাফিয়ে পথ সংক্ষেপ করছে, হাটে বেচাকেনার দাম আঙ্গুলে 
গুণতে ব্যস্ত । 
এই চিত্রের পাশাপাশি নাগারকাদের চিন্ও আছে, য। পৃবেও উল্লিখিত 
হয়েছে । 
বাসং সৃক্ষং বপুষি ভুজয়োঃ কাণনী চাঙ্গদশ্রী 
মালাগর্ভঃ সুরাঁভ মসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিথওঃ । 
কর্ণোস্তংসে নবশাঁশকলানিম্নলং তালপন্রং 
বেশঃ কেষাং ন পুরতি মনে বঙ্গ বারাঙ্গনানামূ্‌ ॥ 
অর্থ দেহে সৃক্ষমা বসন, বাহুতে সোনার অঙ্গদ, গন্ধতৈলে সিন্ত ও মসৃণ করে 
আঁচড়ানো৷ কেশজাল, মাথার উপরে চড়ার মতো করে খোঁপা বাধা, তাতে 
ফুলের মাল। জড়ানো, কানে নৃতন চন্দ্রলেখার মতে নির্মল কাঁচি তাল- 
পাতার দুল ;-_বঙ্গ বারাঙ্গনাদের এই বেশ কার না মনোহরণ করে ? 


দেবদাসী- ৩ 


এই দুই প্রকার চিত্র পাশাপাঁশ দেখলে মনে যে প্রশ্নটি জাগে, তা হ'ল এই 
দেবদাসীরা কোথা থেকে আসতো 2 নগরে গৃহবধূদের সন্বন্ধে যা বল৷ হয়েছে, 
ত৷ আতিশয় মর্যাদাব্যজক । 'ললাটে কজ্জলের টিপ, কর্ণে তিলপল্লব, সম্নতনয়ন। 
ধীর গামিনী এই নারী শ্বতই তার বংশোচিত মহিমা প্রাতি পদক্ষেপে ব্যস্ত 
করেছেন ।” উচ্চশ্রেণীর মাহলাদের সমন্ধে এই বর্ণনা এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবধূদের 
মুখে “দাথ ধীরে পা ফেলে চল , নাগরাচার সব ছাড় । এখানে কটাক্ষে 
তাকালেও গ্রামপতি ডাঁকনী বলে শৃলে চড়ায় ” এই মন্তব্যে বোঝা যায় যে, 
গৃহবধূদের জীবন আর দেবদাপী বারনারীদের জীবন ভিন্ন খা 
প্রবাহিত ছিল তাতে ফোনে৷ সন্দেহ নেই। কিন্তু মহাকালের বুক থেকে 
হারিয়ে গেছে দেবদাসীদের পরিবারবর্গের ইতিহাস-_-তাই দেবদাসী প্রথার উদ্ভ 
ও ব্যাপকতার ইতিহাস আজ অনেকথানিই অনুমান-নির্ভর । 
প্রদেশে, 'বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যখন আর্য-আঁধকার প্রাতীষ্ঠত হতে থাকে, 
তখন এ সমস্ত অণ্ুলের আদি অধিবাসীদের সামাজিক নিয়মাবলী 'িদ্বিত হযে 
একট। নতুন জীবনযাত্রা, বিশেষ করে নগরাণুলে 91911707056 
( উপারতলে স্থায়ী ) হয়েছিল একথা অনুমান করা কঠিন নয়। তৎকালীন 
উপজাতি সম্প্রদায় কীভাবে কেউ কেউ সমাজে ঈষৎ হ্বীকৃতি পেয়েছে, কেউ ঝ/ 
একেবারে অন্তেবাসী হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, তার ভাসা ভাসা হীঙ্গত চর্যাপদ্রে 
পদগুীলতে পাওয়। যায় না এমন নয় । এখনে। আদম 'উপজাতি'দের সধে। 
শ্রমশান্তর আধার হসাবে নারীর মূল্য যথেষ্ট ॥ চর্যাপদেও আছে, 
গঙ্গা যসুনা মাঝে রে বহই নাই, 

তাহ ঝুড়লী মাতঙ্গী জোইঅ। লীলে পার করেই। 

বাহ তু ডোস্বী, বাহ লে৷ ডোম্বী বাটত ভইল উচ্ছারা, 

সদগুরু--পা অ পসাঅ যাইব পুনু দিনউরা ।...ইত্যাদি 


অর্থ_ গঙ্গা-যমুনার মাঝে নৌক। চলেছে ; তাতে চণ্ডালকন্যা ডুবে ডুবে হেলায় 
যোগীদের পার করছে । ডোমনী, তুই নৌকা বেয়ে বা লো বেয়ে যা, 
পথে বেল। হয়ে গেল । সদৃগুরুর পাদ-প্রসাদে জিনপুর যেতে হবে 
ইত্যাদি । 
মদ চোয়ানো, সাকো। গড়, নৃত্যগীত, ইত্যাদি সব রকমের 
পেশাতেই স্রীলোকদের চ্ছান ছিল। এই নিয়শ্রেণী থেকে মেয়েদের যে 
তয়সাধনায় নেওয়া হতে, তারও প্রমাণ আছে। বন্ুতঃ উচ্চবর্ণের লোকের। 
নারীসঙ্গ লালসা মেটাবার জনা দৃঢ়যৌবনা নিম্মশ্রেণীর মেয়েদের নিয়ে 


৩৪ 


ধর্মীয় আচারের সাহাযে) শোধন করে নিয়ে যোগিনী, অবধৃতী বা 
দেবদাসী বানাতেন, অন্যাবাীধ এই প্রথাই চলে আসছে ভারতের বহু 
'জায়গায় । নৃত্যগীতকে পেশ। হিসাবে নিয়েছিল যারা, তাদের সমাজের 
নারীদের একটা অংশ আজও পশ্চিমবঙ্গের আঁদবাসী অধ্যাষত অগুলে, 
পুরুলিয়া, বারভূম ইত্যাদি স্থানে সমাজের স্বচ্ছল ধনীদের উপপত্রীত্ব গ্রহণে 
বাধ্য হয়। ভাদু, টুসু প্রভৃতি লোকদেবতার পর্বসমারোহে অথবা বিবাহ 
উৎসবে তারা নাচগান করে। এদের 'নাচনী”' বলা হয়। এই 'নাচনী'রা 
দেবদাসীর বিবতিত রূপের রূঢ় উদাহরণ, একথা বললে হয়তে৷ খুব বেশী 
ভুল কর হবে না। তবে একথা ঠিক, অদ্যাবাধ উপজাতি" সমাজে 
নারীর মূল্য ও সামাজিক অধিকার অনেক বেশী, কিন্তু পাল, সেন বা তার 
পপরবরতীযুগে আধ জীবনযাতার যেটুকু পরিচয় পাওয়] যায়, তাতে নারীর 
মূল্য বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নি। সবীাঙ্গীণ সমাঞ্জব্যবস্থায় তার ক্ষুদ্র 
স্থানটি নিতান্তই ক্ষুদ্র, পুরুষ-মুখাপেক্ষী । প্রসঙ্গত; বলা যায়, আর্ধযুগে 
নারীর মহিমময় স্থান সম্বন্ধে কতকগুলি চালু কথা আছে। গাগা, মেত্রেয়ী, 
তপালা, 'বশ্ববারা ইত্যার্দ কয়েকজনের নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ কর! 
হয়। কিন্তু এগুলি নিতান্তই আকাস্মিক উদ্াহরণ। সম্পত্তি উপার্জন, 
তা উপভোগ এবং দাস বিক্রয়ের অধিকার সমভাবে স্ত্রী-পুরুষের মধো ছিল 
কনা তার কোনে প্রমাণ আমরা পাই না। মনুসংহিতার বা অন্যান্য 
স্মাতি শান্্গ্রন্থাদিতে য৷ আছে, ত নিতান্ত অস্পষ্$ । খ্ভ্রীধন' বলে একট 
সংজ্ঞ। আছে, তার অর্থ, যৌতুকাদি উপলক্ষে প্রাপ্ত সম্পাস্ত। এ ছাড়া অন্য 
কোনে সম্পর্তিতে নারীর অধিকার নেই । এই রকম সমাজব্যবচ্থায় নারীর 
স্থান যে কোথায় হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সমুদ্রমন্থনে 
উতথত লম্পদের মধ্যে অগ্সরারাও ছিলেন । দেবরাজ ইন্দ্র তাদের আত্মসাৎ 
করেছেন । অগ্সরাগণও অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে গণনীয় ছিল। এমন ফি 
ব্রহ্গবাদিনী গাগাঁও সামাজিক শাসন থেকে মুন্ত ছিলেন না, তাকে ধমক 
থেতে হয়েছিল যাজ্ঞবক্ক্যের কাছে। পুরো উদ্ধৃতিটি দিলে বোঝা যাবে 
বেচারী গাগাঁর দোষ ছিল না। বৃহদারণ/কের বষ্ঠ ব্রাঙ্ণের বর্ণনাটি এরকম, 
“অনস্তর গার্গাঁ বাচরুবা যাজ্ঞবন্ধকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বাঁললেন, 
'হে যাজ্জবান্ধ্য, এ সমুদয়ই জলে ওতপ্রোত রাহয়াছে, 1কস্তু এই জল 
কাহাতে ওতপ্রোত ? 
বাজ্বন্ধ- হে গাগি, বায়ুতে। 


৩৫ 


গাগ্াঁ-এই বায়ু কাহাতে ওতপ্রোত ? 

যাজ্ব_ হে গাগি, অস্তারক্ষ লোকসমূহে । 

গাগীঁ-অন্তরিক্ষ লোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত । 

যাজ্- হে গাগি, গন্ধব লোকসমূহে । 

গাগী- গন্ধব লোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত 2 

যাজ্ঞ-যে গাগি, আদিত্য লোকসমূহে । 

গা আদিত্য লোকসমূহ কাহাতে গতপ্লোত 

যাজ্ঞ-_ হে গাগি, চন্দ্রলোকসমূহে | 

গাঁ চন্দ্রলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত £ 

যাজ্র_হে গাগি, নক্ষত্র লোকসমূহে । 

গাগী- নক্ষত্র লোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত 2 

যাজ্র_হে গাগি, দেবলোক সমূহে । 

গা দেবলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত 2 

যাজ্হে গাগি, ইন্দ্রলোকসমূহে । 

গাী-_ইন্দ্রলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত : 

যাজ্ঞ-_হে গাগি, প্রজাপতি লোকসমূহে । 

গাগা প্রজাপতি লোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত 3 

যাজ্জ_হে গাগি, ভ্রহ্ধলোকসমূহে 2 

গা্গাঁ ব্রন্ধলোক সমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ? 

যান্ঞবন্ধা বাললেন- হে গগি ! আতগ্রশ্ন করিও না, তোমার মস্তক 
যেন নিপাতিত না হয়। যে দেবতার বিষয়ে আতপ্রশ্ন কর উচিত নহে, তুমি 
ঠাহারই বিষয়ে আতপ্রশ্ন করিতেছ।” অনন্তর গ্ার্গা বিরত হইলেন । 

উদ্ধাতাঁট পড়লে মনে হয়, একটা সওয়াল-জবাবের আসরে যেন দু'জন 
অক্ষধী ব্যাস্ত তর্কযুদ্ধে ব্স্ত। হঠাং তার মধ্যে একজন অপর জনকে 
ধমক দিয়ে উঠলেন, 'মাথাট৷ কাট। যেতে পারে, চুপ করো ।' 

আর একটা উদাহরণ কিন্তু বেশ কৌত্হলের উদ্রেক করে। মহাভারতের 
'যযাঁতউপাখ্যানে' আমরা খাষি গালবের বৃত্তান্ত পাই। রাজা যযাতি খাঁ 
গালবকে তার প্রাথত অর্থ উপার্জনের উপায়স্বর্প কন্য। মাধবীকে তার হাতে 
দান করেছিলেন । নাধবী পর্যায়ক্রমে তিনজন রাজা, একজন খাষির 
শধ্যাভাগিনী হয়ে চারটি পুর প্রসব করে গালরের প্রার্ত অর্থ উপার্জন বরে 
ছিলেন। কোন ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়েও এ ঘটনার নৃশংস বর্থরতাকে চাপ 


'দেওয়। যায় না । কন্যা নিজে যে পিতার সম্পত্তিরূপে পরিগাঁণত হতে৷ তার 
তারও ভূর ভূর প্রমাণ পাওয়া যায় । 

কাজেই সন্দেহ প্রকাশ করা যেতে পারে যে, সে যুগের সমাজবাবস্থায় নারীর 
স্থান ও মূল্য এমন কিছু ছিল, যার ফলে এই নারী-ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়েছে। 
"পরবর্তী স্মাতিগ্রন্থ সমূহে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তী স্থাতত্রন্থে স্ত্রীলোকের 
সম্পার্ততে আধিকার পাবার উল্লেখ কোনো কোনে ক্ষেত্রে দেখা যায় । হয়তে৷ 
কনার প্রাপ্য সম্পত্তি বিবাহসূন্নে যাতে পরহস্তগত না হয় তার জন্য কন্যাকে 
দেবদাসী করে রাখা হতো । অদ্যাবাঁধ দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনে স্থানে 
[ঠিক এই কারণেই ম্নেবদাসী প্রথা চালু আছে। যাই হোক, কন্যা নিজেই 
. যেখানে রর্রন্বরৃপ, এবং তাকে দান বা বিক্লয় করা যেতে পারে, সেখানে তাকে 
দান বা বিক্রয় করার আধকার তার আছে, একথা ধরে নেওয়৷ যায় । 'দান' 
কথাটা উত্তমর্থে চালু হয়ে গিয়েছে, শবক্রয় কথাটাও আর ব্যবহৃত হয় না। 
1কম্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই 'দান' ও শবক্রয়'-এর ব্যাপারট৷ 
দেবদাসী প্রথার পশ্চাৎপট রচন৷ করেছে । রাজা বা পুরোহিতগণ যথেচ্ছ ক্রয় 
করেছেন এই বালিকাদের । আবার রাজার ভয়ে বা পুরোহিতের প্রসাদলোভে 
প্রজারা 'দান'ও করেছে মেয়েদের । 

'পুরোহতণ্প্রথা ভারতীয় ধর্মীয় সমাজের একটা বিশিষ্ট দিক। রাজার 
চেয়েও পুরোহিতের মর্যাদা সমাজে অনেক বেশী । রাজাসংহাসন সবদা যে 
একই বংশের অধিকারে থেকেছে, তা নয়, 1কন্তু পুরোহতেরা বংশানুরুমে একই 
পদে আসীন থাকতেন । পুরোহিত যেহেতু বণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরই একান্ত নিজদ্ব 
“পদ, সেঙ্জন্য বর্ণাশ্রম প্রথায় পুরোহিতের প্রাধান্য থাকবে, এটা স্বাভাবিক । 
প্রখ্যাত নৃতত্ীবং ৬নির্ল কুমার বসুর মস্তব্যের উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে অঙমীচীন 
হবে না, 

“015 11700016906 00 81110515091 (1015 99090 01 11701910 9০০11 
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101005 2, 089,176 1116 11) 2. 10104 01 00021 5000101090100, (510910563 

৮:09200 ৪৮০৫ 10 10100911) (10893 1010 10810 ৪1 0108 1101 

1650100288৩. 90 11 5009010 ০০ 1600512009160 (1990 08905 200 
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[ঠিক গ্ই কথাটিই .ভিল্রতর ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় পাই। 
ধৃতানও €ই বিষয়াটিকে বিশেষভাবে অনুধাবন করেছিলেন । 
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“দেববিৎ পুরোহিত দেবব পৃঁজিত হয়েন। মাথার ধাম পায়ে ফেলিয়া 
তাহাকে অন্নের সংস্থান করিতে হয় না।...দুর্ধধ ক্ষত্রিয় সিংহের এবং প্রজা 
অজাযৃথের মধ্যে পুরোহিত দণ্ডায়মান । পুরোহিত জড়চৈতনোর প্রথম বিভাজক, 
দেব-মনুষ্যের বারাবহ, রাজ।-প্রজার মধ্যবতাঁ সেতু । 

অন্ধকার আলোর সঙ্গেই চলে । প্রবল দোষও আছে, যাহা কালে সংযত 
না হইলে সমাজের বিনাশ সাধন করে । ইহার পরিণাম অসরলত।--হৃদয়ের 
অতি সংকীর্ণ অতি অনুদার ভাব। উন্নত্র সময়ে পুরোহিতের যে তপস্যা, 
যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক প্রযুন্ত ছিল, অবনতির পূর্বকালে 
তাহাই আবার ভোগ্যসংগ্রহে বা আধিপত্য বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্য়িত। যে শন্তির 
আধারত্বে তাহার মান, তাহার প্জা, সেই শন্তিই এখন স্বর্গধাম হইতে নরকে 
সমানীত ।” 

স্বামী বিবেকানন্দের এই তীব্র সমালোচন৷ তৎকালীন ভারতের ধর্মজীবনের 
দিকে একট৷ বিশেষ আলোকপাত করেছে। সমাজবব্যবস্থায় এই পুরোহিত 
সমাজের সহায়তায় যে সমস্ত ছৃণ্য প্রথার সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হল 
দেবদাসী প্রথা । কলাবিদ]৷ চর্চার ক্ষেত্রে যে ব্রাহ্মণ/শান্ত একদ। তপস্যার স্তরে 
উন্নীত করার উদ্দেশ্যে এবং শিল্পচর্চার অন্তগ্গোঠীকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশে! 
এ প্রথার সুচন। করোছিল, সেই ব্রাহ্মণ শান্ত কীভাবে পরবর্তীকালে আচার ও 
সংস্কার হিসাবে এ প্রথার বিশ্তীতিতে সাহায; করল, তার ইতিহাসই বঙমান 
দেবদাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধৃত রয়েছে । 

দেবদাসী প্রথার পশ্চাংপট রচনায় এই ধর্মীয় পটভূমি উনিশ শতকের 
মুরোপাঁয় চিন্তানায়কদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। 21] 7421-এর “10৩ 
3718051) [২৪15 10 [0019 নামক রচনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে, 

54,০11 8 50019179917 01 ৬169, 13100909908) 1১ 1009% 1091), ০০৫ 
৩ 77518170 ০0£6:2850. 400 019 50181006 ০0100011080101) ০01 
[915 210 17518100, ০01 ৪ %/0110 01 %01010100092559 20 ০01 & 
ছ/01]0 01 9/065, 15 81010108060 10 005 210915101 0:20111015 1 0106 
151181090 01 £1100090996210. 11880 16110101) 15 ৪ 00009 &, 16118100 
০1 56090081151 630৮61200০5 2100 ৪ 5616-0010011178 85950101910 £ ৪ 
15118101) 01 (1) [,100910 8100 0৫6 00৩ 70886108906 2 (16 15118107 
91 005 10101 8110 01 02৩ 8892461৩.”" 

সমাজে 'দেববৎ পাঁজিত এই পুরোছিততয্ সমগ্র সমাজ গঠনে নেতৃক 
করতেন। তাদের নির্দেশ অনুযায়ী নারীভোগের উপচার সংগ্রহ করা হতে ॥ 
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অর্থশান্ত্র ও স্মাতশান্ত্রে দেখ! যায় পুরোহিত, অধ্যাপক, যাজক, যজক সকলেই 
র্জার অবশ। পোষণীয় । কাজেই সমগ্র ভূদম্প্‌ এবং মানবসম্পদের অধিকারী 
রাজার সর্বাতিশায়ী ইচ্ছা পুরোহিতব্লাও মেনে চলতেন । এই 'কপ্প্রোমাইজ' 
বা সমঝোত যুগে যুগে হয়ে এসেছে । এর পাঁরবর্তন সূচিত হলে। অর্থনৈতিক 
পরিবর্তনের ধারা বেয়ে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যস্ত 'হন্দু রাজাগুলি একে একে 
লুপ্ত হয়ে গেলেও এবং মুসলমান আধকার ম্ছাপিত হলেও অর্থনৈতিক অবস্থার 
কোনে গুরুতর পারিবতন ঘটে নি। মুরোপাঁয় বণিকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 
অর্থনোতিক পারবর্তন শুরু হরেছে সমাজের গভীরতর কেন্দরস্থলে । সমাজের প্রচীন 
কাঠামো তার যুগঘুগান্ত ব্যাপী আস্তত্ব থেকে ভেঙেচুরে গিয়ে একট। ভগ্রন্তূপের 
আকার নিয়েছে। নবসভ/তার নবমান্দর তৈরী হতে শুরু করেছে আধুনিক 
শহরে। সে সভ্যতার ধারক ও বাহক এই আধুনিক শহরগুঁল সে সভ্যতা 
পরিপর্ণভাবেই পাশ্চাত্য সভ্যতা । 


মুরোপীয় বাঁণকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতির 
প্রেক্ষাপট দুত বদলাতে শুরু করে। কালিকটে ভাস্কো-দা-গামার পদার্পণকে 
স্থানীয় মোপংল। বাঁণকরা যে সুনজরে দেখেন নি, তার এীতিহাসিক প্রমাণ আছে। 
এই বাঁণকদের বিরোধিতা এবং কাঁলিকটের শাসনকর্তা জামোরিনের অদূরদ শিত। 
পৃগীজ বাণকদের সঙ্গে এক ব্যাপক শনুত৷ ও সোজ্জাসু্জি বৃদ্ধের সৃচন৷ করে। 
এর ফলে অপ্পাঁদনের মধোই ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পর্তুগীজ শাসন প্রাতাষ্ঠত 
হয় । পরে এই পর্তুগীজ বণিকেরা সপ্গ্রাম, চট্টগ্রাম, হুগলী ও চু*চুড়ায় 
বাণিজ্য করাগ্ অনুমাতি পায় । চট্টগ্রাম ও ভার নিকটবর্তাঁ সন্দ্বীপ অঞ্চলে 
পর্তুগীজ উপনিবেশ ম্থাপত হয়। কিন্তু পতুগীজরা বাণিজ্য ব্যপদেশেই 
কেবল এদেশে আসে নি। দাসব্যবসায় চালাবার জন্য এর ব্যাপক লুটতরাজ 
করতে থাকে, যে কোনে গ্রামের সমস্ত নারীপুরুষ বালক-বাঁলিক। 'নাবিশেষে 
ধরে নিয়ে গিয়ে দাসদাসী হিসাবে বিক্রয় করে দিতে থাকে ৷ তমলুকের রাজাকে 
বাধা হয়ে তমলুকে দাসব্/বসায়ের কেন্দ্র স্থাপনের অনুমাতি দিতে হয় । 


পতুর্গীজ 'হারমাদ'দের অত্যাচারে স্থানীয় নৌবাণিজা বিপন্ন হয়ে পড়ে । 
রাজশান্তর দুবলত। হেতু এদের দমন করাও অসম্ভব ছয় । স্থানীয় জমিদারবর্ 
কোনো কোনে সময় এই হারমাদ'দের নোশক্তির সাহাব্যও গ্রহণ করেন 
মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সমম্ন । এই সমস্ত কারণে, অথাং 
দুর্বল রাজশান্তর শাথল শাসনব্যবস্থা, বাণিজাক্ষেত্রে নিদারুণ আনশ্চয্লত। এবং 
পদুযুদের অত্যাচারে গ্রামীণ কাঁষিব্যবন্থার ক্ষাত- এই সব কিছু মিলে উপকজীবিকার 
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অভাব সমকালীন জনসমাজকে বিব্রত করে তুলতে থাকে | লমাজেও এই 
অবচ্থার প্রাতিফলন ঘটেছে । সমাজের কাঠামো বদলে গেছে সুপারকস্পিত 
ভাবে । শ্ররেঠী সম্প্রদায়, যারা একদা সমাজে আত উচ্চ শ্রেণীর নাগরিক 
হিসাবে গণ। ছিলেন, তারা গেলেন নিরস্তরে ৷ বৃহৎ বাণিজ!তরী নির্মাণকারী 
সূত্ধর সম্প্রদায় নেমে গেলেন নিষ্নন্তরে | গন্ধবাণক সম্প্রদায় একটি জাতি 
হিসাবে স্বীকৃত রইলেন পেশাগত ক্ষেত্রে কোনো স্বীকীতি না থাকলেও । এরকম 
বহু সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস পরমধ্যযুগের মঙ্গল কাব্গুলিতে 
বিস্তুত। 

এই সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাসের সংগে সংগে সংস্কৃতির পরিবর্তনও 
হয়েছে । বাঁহবাণিজ্য খন বিদেশীর করায়ত্ব, তখন আঁধিকাংশ দেশীয় পণ ই 
বিদেশে রষ্ঠানি হতে শুরু করেছে । এই আমদানি-রপ্তাঁনর বাজার হিসাবে 
নতুন নগর পরিকল্পনাও শুরু হয়েছে । ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইঘ! 
কোম্পানী সনদ লাভ করে। ১৫১৬ শ্রীস্টাব্দে সার টমাস রে৷ দিল্লীতে রাজদৃত 
নিধুন্ত হন। ১৬৩৪ খ্রীস্টান্দে শাহজাহানের ফরমান অনুসারে বাঙলায় প্রথম 
কারখান৷ স্থাপিত হয় । ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ফররুথশীয়র ইংরেজ বণিকদের ৩৮টি 
নগরকে কর থেকে অব্যাহতি এবং একটি 'দস্তক' বা বাদশাহী অনুমতিপ দেন 
বিন অনুসন্ধান ও তদারকিতে, যাতে তার। বাণিজ্াদ্রব্য রপ্তানি করতে পারেন । 
১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করে ব্রিটিশ শন্তি 
বাংলার সিংহাসন দখল করেন । 


এই সমাজব্যবস্থায় স্বভাবতই এই রাজনোতিক উত্থান-পতনের গভীরঙর 
প্রভাব পড়েছে । ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থায় এদেশে কারিগরী বিদ্যার বিকাশ 
হতে শুরু করে। যার প্রথম সোপান ভারতীয় রেলওয়ে । রেলওয়ে নির্মাণের 
ফলে স্থানীয় অঞ্চলের আধবাসীর৷ উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছে 'নিকটবতাঁ শহরে ও 
গ্রামে। শহরাগুলে দিনমজুরী ও গ্রামাণুলে কৃঁষমজুরী । এক নতুন 
দাসপ্রথার সৃচনা হয়েছে এই মনজুর সংগ্রহের ব্যবচ্থায়। চা-বাগানের কুলি 
যোগানের মাধামে এই ৮০90 18৮০ বা দায়বদ্ধ শ্রমিক সরবরাহ কর! 
শুরু হয়েছে । এই শ্রামকদের মেয়ের৷ নাঁবচারে উপভোগের সামগ্রী হিসাবে 
বাবহত হয়েছে পরিচালকবর্গের দ্বারা । ধীরে ধীরে এই উদ্বান্তু নিম্শ্রেণীর 
মেয়েদের বারবনিতায় পরিণত হয়ে যাওয়া স্বাভাবক ঘটন৷ হয়ে দাড়ার । 

সমকালীন সমাজ-ব্যবস্থার এই উতথান-পতন কীভাবে নী ও দেবদাসী 
সম্প্রদায়কে প্রভাবত করেছে, তার একটা বর্ণনা পাওয়া বার, উীঁড়িষ্যার কোরাপুট 
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সম্বন্ধে ১৯৬৫ সালের গ্েম্েচীয়ারে । জেপুর শহর ও অনুরূপ অন্যান্য শহরের 
বারবাঁণতাদের সম্বন্ধে নৃতাত্িক [)015600 বলছেন_ 


509010115 015 08109 ০06 01192, 08110108 81115 200 101051100055. 
[15 0611560 2000 0105 991510111 00102 105810106 00811508(10 
800 51011 10060616000 00 01611 0055655100 ০01 00911091101) 
001 810 51111 8০001760 19 (12118176 91161) 90008. [10516 
৮/০:5 06 00131 ৫210017)6 81115 ৬1055 80081610 [010001010 89 
(০ 02009 170 1116 (6102165 00৮ 50056 ৪০00৪] 10100001010 ৫৪ 
010364006100,. 401 006 ৪0011001 ০1 6568165১ 01)686 012$563 
816 00০00101015 ৩.(11100.” 


বলা বাহুল্য, উপরি-উত্ত মন্তব্যটি কর! হয়েছে এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনেরই 
পরিপ্রেক্ষিতে । ছোটে ছোটো রাজ্জাগুলি অবলুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই দেবদাসী 
প্রথাও লুপ্ত হয়ে গিয়ে কেবল বারবণিতাবৃত্তি চালু রয়ে গেছে । তাহলে যোঝ৷ 
যাচ্ছে, দুটি বিশেষ কারণে এই দেবদার্সী প্রথা চালু ছিল । চ6:10110178 
81086 বা পেশাদার শিল্পীদের একট। রাজকীয় রক্ষণ বাবস্থা ও পষ্ঠাপোষ 
কতার প্রয়োজন আছে । রাজ উপযুন্ত ভূসম্পান্ত বা অর্থদান করে এই শিল্পী 
দের দৈনাচ্দন জীবক। অর্জনের কষ্ট থেকে মুক্তি দিতেন । ত। ছাড়াও মাঁন্দরের 
সঙ্গে সংযুস্ত থাকলে শিল্পীর মর্ধাদ৷ বৃদ্ধি পেত। সাধারণ্যের রূঢ় স্যুল 
হস্তাবলেপ থেকে মুস্তি ও শিল্পীর গৌরব, এ দুই-ই যথেষ্ট কাম্য ছিল তাদের 
কাছে। দেবদাসীর সামাজিক মর্যাদা যে ক্লীতদাসীর চেয়ে বহুগুণে বেশি ছিল 
তাতে সন্দেহ নেই। যদিও সময়ে সময়ে রাজভোগ বা পুরোহিত ভোগের 
উপকরণ হিসাবে দেবদাসীদের আত্মদান করতে হ'তে, তবু গণদাসীত্বের 
চেয়ে এ দাসীত্ব মর্যাদার বলেই মনে কর! হতো । 

রাজাগুলি বিলুপ্ত হবার পরে প্রথম অর্থনৈতিক আঘাতটা পড়েছে এই 
পরজীবী শিল্পীগোষ্ঠীর উপরে । ধারে ধীরে এই শিল্পীর৷ বারবাণিত৷ প্রেণীতে 
নেমে যাচ্ছে । উীঁড়ষ্যায়, অন্ধে। তামিলনাড়ুতে, কর্ণাটকে, কেরলে, মহারাস্ 
গোয়াতে, স্ন্ই এই ঘটনা ঘটেছে। এই পারবর্তন এক দিনে ঘটে নি। এখনও 
কোনে৷ কোনে মান্দিরে এই প্রথার প্রচলন আছে। কিন্তু যে সামাজিক গঠন 
একদা একটা শিপ্পকলাকে আশ্রয় দিয়েছিল তার আমূল পারিবর্তন ঘটায় 
সমস্ত অবচ্ছাটা একটা বিকৃত আকার নিয়েছে ॥। দেব্দাসী প্রথার নামে গাঁণক।- 
বৃন্তির প্রচলন এখন তাই বেশ স্বাভাবিক । মান্রাজ শহরের গগিক। পল্লীকে 
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'দেবাঁপল্লী' বলে আভাঁহত করা হয়, তাদের রীতিনীতি আচার-্ব্যবহারও 
কতকটা দেবদাসী সম্প্রদায়ের মতই । 

দেবদাসী প্রথার আনুষ্ঠানিক বাবস্থা এখনও চালু আছে অনেক জায়গায় । 
পতিতাবৃত্তিতে মেয়েদের নিয়োজিত করার উদ্দেশোই দেবদাসী প্রথার সুযোগ 
নেওয়া হচ্ছে। কার! এই সুযোগ নিচ্ছে এবং কেনইব৷ নিচ্ছে, তা বুঝতে হলে 
মনে রাখা দরকার যে, প্রাতিটি সামাঞ্জিক প্রথা ও ধর্মপালনের পশ্চাংপটে একটি 
সুনির্দিষ্ট অর্থনোতিক শোষণ-ব্যবস্থা বিরাজ করে। এই শোষণ-্যবস্থা অর্থ- 
নৈতিক কাঠামোর বহিরঙ্গের উপর ততটা নির্ভর করে না। বৈষম্যমূলক 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুবিধাভোগী শ্রেণী সবদা ধর্মের আশ্রয়ে লোকাচারকে 
প্রশ্রয় দিয়ে থাকে, যদি ত শ্রেণীস্বার্থের সহায়ক হয় । ভি. এস. খন্দেকর 
রচিত মারাঠী উপন্যাস 'দোন ধুবে'র পটভূমি বেলগীও জেলা । পান্নপান্রীর 
[িয়দংশ এ জেলার অন্তর্গত কামাপুরের কমলেশ্বরী মান্দির এবং সেখানকার 
কাজু কারখানার শ্রামকবন্দ। লেখক তার উপন্যাসে তথানির্ভর ভাবে একটা 
গুরত্বপ্ণ সংবাদ পরিবেশন করেছেন । সংবাদটি হ'লো৷ এই যে, কারখানার 
মাঁলক কোনো গুরুত্বপূর্ণ নিষেধান্ঞ। জারী করার দরকার হলে কমলেম্বরীর 
পুরোহিতের উপর 'ভর' এর ব্যবস্থা করে । বসম্তরোগের প্রাতষেধকের ব্যবস্থা 
না করে ধর্মের যাঁড় ছেড়ে দিয়ে দেবীর প্রসম্বত৷ ভিক্ষা করা হয়। লোকসমাজে 
সংস্কারকে বজায় রাখার জন্য শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় সংগ্কারগুলিকেই 
বদ্ধমূল করে রাখা হয় । এই ধমীয় সংস্কারগুলিই অদ্যাবাধ বহু কুপ্রথাকে প্রশ্রয় 
দিয়ে চলেছে । এর জন্য যাঁদও দায়ী করা হয় সাধারণ লোকের আশক্ষাকে 
িস্তু এ অবস্থার িছনে থাকে সুচিস্তিত এবং সুপরিকপ্পিত প্রয়াস, যাতে 
আঁশিক্ষার মূল উৎসাদন কর! না যায়। শিপ্পোল্নীতি সর্ব জীবনযাত্রার সুষ্ঠ 
সমাধান করে না, উৎপাদন সম্বন্ধের বা 790৫0০000 1618002-এর সুষ্ঠু 
ন্যাসই সুম্ছ জীবনযান্লার মান তৈরী করতে পারে। শিস্প সম্বন্ধ বা £00500181 
61801 যেখানে সুস্পষ্ট সংভ্ঞাভূত্ত নয়, সেখানে কেবল, কুসংস্কারকে দায়ী 
করে বেলগাও জেলার বা অন্য সব জায়গার ধর্মীয় কুপ্রথা বজায় থাকার কারণ 
বলে নির্দেশ কর৷ যায় না। 


বর্তমানে দেবদাসী প্রথার মাধ্যমে নারীপণ্যের ব্যবসায় চালু আছে ব্যাপক 
ভাবে। নবগঠিত অর্থনোতক ব্যবস্থার মধ্যেই 'নাহত আছে এই বাবসায় চালু, 
থাকার কারণ। এই প্রথা সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা এবং এ প্রথ৷ উৎসাদনের' 
প্রচেষ্টার পূর্বে প্রচালত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অণুভ দিকটি অনুসন্ধান করে, 
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দেখতে হবে। পুরোছিতদের সান এই প্রথাকে চালু রাখার পিছনে কতখানি? 
প্রভাবশালী তাও জানা দরকার | সমাজে পুরোহিতের মর্যাদার ব্যাপারটি আবহ- 
মান কাল থেকেই। স্বীকৃত রাস্ট্রশান্তর উত্থান-পতন সত্বেও পুরোহিতদের 
প্রভাব-্রাতিপত্তির খুব একটা হেরফের হয় নি। এই পুরোহিতগণ একদ। 
রাজতন্ত্রের সঙ্গে সমঝোত৷ করে সমাজের শিক্ষা ও ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন । 
শান্তর ভারসাম্য বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে খুব সহজেই ধনতান্ত্রক ব্যবস্থার সঙ্গে 
পুরোহিতদের সমঝোতা হয়ে গেল। বস্তুত পুরোহিতদের প্রভাবে এবং 
কার্ধকরী সাহায্যে অনেক কুসংস্কার ও কুপ্রথার মত দেবদাসী প্রথাও 
অদ্যাবধি প্রচাঁলত রয়েছে, যাঁদও এ প্রথার সঙ্গে ধর্মের ব দেবতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, 


বহুদিন আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে । 
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-চতুর্দশ-পণ্চদশ শতক থেকে উত্তর ভারতের, বিশেষ করে বাংলাদেশের ধর্মীয় 
পটভূমিতে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে, তার ফলে দেবদাসী প্রথা এই অঞ্চলে 
লুণ্ত হয়ে গেছে বলেই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় । নৃত্গীতের প্রচলন বন্ধ হয়ে 
যায় নি, দেব-পৃজাও বন্ধ হয় নি, কিন্তু এই বিশেষ প্রথাটি কিভাবে হঠাং 
বন্ধ হয়ে গেল, সে সম্বন্ধে স্বাভাবকভাবেই কোৌতৃহল জাগ্রত হয়। 
মৌর্যবুগগ থেকে শুরু করে গুপ্তযুগ, পালযুগ, সেনযুগ পর্যস্ত এই দ্েবদাসীদের 
নানা মতি এবং এদের সম্বন্ধে সাহাত্যিক রূপায়ণ হয়ে এসেছে। হিন্দুযুগে 
'বাংল৷ দেশে এবং উত্তর ভারতে দেবদাসী প্রথার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য কর! যায়! 
কিন্তু পরবর্তীকালে এই প্রথার বিশেষ প্রচলন আর দেখা যায় না কেন. এ 
সম্বন্ধে কোনো এীতিহাসিক হীঙ্গত পাওয়৷ যায় না । কিংবদস্তীও নীরব । যত্ট। 
চোখে পড়ে, তার পটভূমি অজ্ঞাত, বাকিটা অনুমান-নির্ভর । এই প্রথা যে 
সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়োছিল তা মনে করার কোনো কারণ নেই। বিশেষতঃ 
প্রতিবেশী অন্ধ্র ও কলিঙ্গে দেবদাসী প্রথা অদ্যাবধি বর্তমান । কাজে কাজেই, 
এই প্রথ। বাংলাদেশে কীভাবে আত্মগোপন করে রয়েছে, তার একটা হাতহাস 
এাক। সম্ভব, যাঁদও এই ইতিহাস অনুমানসাপেক্ষ । 

দশম শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই উত্তরভারত ভ্রমাগত তুকাঁ আক্রমণের 
শিকার হয়েছে । উত্তর ভারতে অবস্থিত মান্দরগুলিতে সাত এশ্বর্ষের কাহনী 
যথেষ্ট প্রচলিত ছবার ফলে মান্দরগুলই তুকাঁ অভিযানের কেন্্রচ্ছলে পরিণত 
হয় এবং অবাধে লুষ্ঠিত হতে থাকে । গজনীর সুলতান মাহমুদের ১০০১ 
গ্রীস্টা্দ থেকে ১০২৪ শ্তীস্টান্দ পর্যন্ত বারে৷ বার ভারত আরুমণের মূল লক্ষ্যবু 
£ছল থানেম্বরের মাচ্দর, নাগরকোটের মান্দর ও সোমনাথের মী্দরের 'বিপুল 
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ধনসম্পদ । বলা বাহুল্য, এই সমন্ত মন্দিরগুলিতেই দেষদাসী প্রথার প্রচলন 
ছিল এবং ধনরত্রের সঙ্গে এ দেবদাসীরাও লুষিত দুব্য হিসাবে গজনীর দাসীহাটে- 
চলে যায়। 


এর পর থেকেই ভারতবর্ষে ক্রমাগত মুসলমান আধিপত্য বিস্তাীত লাভ করে। 
মুসলিম আক্রমণের আশঙ্কার প্বাণ্চলের সমস্ত রাজো৷ই রাজনোতিক আনিশ্চয়তা 
দেখা দেয়। ব্য়োদশ শতকের দাসরাজবংশ ১২৮৮ শ্রীস্টান্দে জালালডীদ্দন 
খল্জীয় [সংহাসনারোহণের ফলে লোপ পায় । ১৩২১ সালে তৃঘলক বংশীয় 
গিয়াস্উদ্দীন তুঘলকের সিংহাসনে আরোহণের ফলে খলজী বংশের পতন হয় । 
তুঘলক্‌ বংশের পতন ঘটে ১৪১৪ শ্রীস্টাব্দে সৈয়দ বংশ ক্ষমতা লাভ করার 
ফলে । ১৪৫০ শ্রীস্টাব্দে বহলুল লোদী দিল্লীর সিংহাসন আধকার করেন । 
লোদী বংশের শেষ সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে পাণিপথের প্রথম শস্তি পরীক্ষান্ন 
মুঘল শন্তির প্রতিষ্ঠাতা বাবর জয়লাভ করে ভারতে এক নতুন শাসনবাবস্থা 
এবং দীর্ঘস্থায়ী সুদৃঢ় সাম্রাজ্যের 'ভান্ত স্থাপন করেন। 


ক্ুমাগ্ত যুদ্ধবিগ্রহ এবং 'বাভল্ন বংশের উত্থান-পতনের হীতিহাসের' 
মাঝে আরো দুটি ভয়াবহ ধ্বংসলীলার ইতিহাসও আছে। ১২১৮ শ্রীস্টান্দে 
চে্গজখানের আভযান এবং ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে তৈমুর লঙ্গের আক্রমণ, সমগ্র 
দশের একট। বিরাট অংশকে হত্যা ও লুষ্ঠনের দ্বারা শ্মশানে পরিণত করে । 

এই সময় ভারতে যে কট হন্দুরাজ্যের আস্তত্ব ছিল, সেগুলে। হল, চিতোর, 
মারোয়াড়, বিকানীর, জয়পুর ও জয়শলমীর, বিজাপুর, আহম্মদ নগরের ক্ষুদু 
রাজা, মালব, দাক্ষিণাত্যের রাজাগুল। 

এই এতিহাসিক উত্থান-পতন, শান্ত পরীক্ষা, লুষ্ঠনের অবাধ ব্যবস্থা, সব 
কিছুই ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তা সহজেই 
অনুমেয় । স্মাজ-ব্যবস্থায় এর সুদূরপ্রসারী ফল কি হয়েছিল, তার কিছুটা 
আভাস আমরা পাই পঞ্চদশ শতকে মিথিলার রাজসভাকবি বিদ্যাপাতির 
'কীতিলতা' ও 'কীতিপতাকায়' ৷ এই দুঁট গ্রচ্ছে বিদ্যাপাতি তুকাঁ আক্রমণের, 
পর সমাজের অবস্থ। কিভাবে পারবার্তত হাঁচ্ছল তার একটা বর্ণনা দিয়েছেন ।' 


“াহন্দু তুরকে মিলল বাস, 
একক ধম্মে অওকো উপহাস 
কতহু* বাঙ্গ, ক তহু* বেদ, 
কতহু* মালমিস, কতহু" ছেদ । 
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কতহু' ওঝা কতহু' খোজা, 
কতহু' নকত, কতহু রোজা । 
কত্হু' তন্বারু কতহু* কুজা, 
কত্হ্‌* নীমাজ, কতহু' প্জ। । 
কতহু* তুরক বরকর । 

বাট জাইঠে বেগার ধর । 
ধার আনএ বাভন বছডুআ, 
মথণ চড়াবন্্ু গাইক চুড়ুআ । 
ফোট চাট জনউ তোড়, 

উপর চড়াবন্ত চাহ ঘোড় । 
ধোআ। উঁড় ধানে মাঁদরা সাধ, 
দেউল ভাগি মসীদ বাধ । 
গোরি গে। মঠ প্রি মহী, 
পএরহ্‌ দেবাক ঠাম নহী। 
হন্দু বোল দূরহি নিকার, 
ছোটেও তুরুকা ভভকী মার । 


| ছিন্দু ও তুরকের বাস কাছাকাছি । কস্তু একের ধর্মে অপরের 
উপহাস । একের বাঙ্গ আজান) অপরের বেদ । কারো সমাজে মেলামেঙ্গ।, 
কারে। সমাজে ভেদ । একের পাওত ওঝা, অপরের খোজ! । একের নক 
অপরের রোজ । একের তাগ্রকুও অপরের কু'জা । একের নমাজ, অপরের 
পূজ।। কত তুনুক রাস্তায় যেতে যেতে বেগার ধরে। র্রাহ্মণ বটুকে ধরে 
এনে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গোরুর রাঙ। ফৌটা চাটে, পেত৷ ছেড়ে, 
ঘোড়ার উপর চড়াতে চায় । ধোয়া উাঁড় ধানে মদ চোলাই করে দেউল ভেঙে 
মসজিদ বানায় । গোরে ও গোমঠে মহীপূর্ণ হল, পা দেবার একটুও স্থান নাই। 
হিন্দূুকে বলে দূরে নিকালে৷ ৷ তুরুক ছোটো হলেও বড়কে মারতে যায়|] 


হাটের বর্ণন৷ প্রসঙ্গে বলেছেন, 
তুরুক তোখারছি' চলল হাট ভমি ফেড়া মাঙ্গই, 


জড়ী দীঠি নিছারি দবাঁল দাঢ়ী থুক বাহই । অর্থাৎ তুরুক সওরার হাটে 
ঘুরে বেড়ায় ফেরা ( তোল। ) মেগে ; তার৷ আড়দষ্টিতে চায়, দাড়ি আঁচড়ায 


আর থুথু ফেলে । 
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সঅদ সেরণী বিলই সহকো জুঠ সহ্বে খাই, 
দোত৷ দে দরবেশ পাব নাঁহ গার পারি নাই । 
অর্থাং সৈয়দেরা 'শিরানি 'বিলায়, সকলের উীচ্ছহ্ট ( ঝুঠ৷ ) সকলে খায়, 
দোয়৷ ( আশীবাদ ) দিয়ে কিছু না পেলে দরবেশ গাল পেড়ে চলে যায় । 


বনু কারণাহ কোহাএ বন্ন তাতল তমুকুত্তা, অর্থাৎ বিনা কারণেই তারা 
কাঁপত হয় আর তাদের বদন হয় তপ্ত তামার টাটের মতো লাল । 

[িদ্যাপাতির বর্ণনাটি তৎকালীন সমাজ-পরিবেশের এক উল্লেখযোগ্য চি । 
একদিকে যেমন অত্যাচার চলেছে, অন্যদিকে তেমাঁন রাজসভাসদ হিন্দু উচ্চবর্ণ 
ও উচ্চবংশীয়র৷ রাজপ্রশান্ত রচনা করছেন, 

“গ্লীমদূ গোঁড়মহী মহীপতি পাতি প্রাপ্ত প্রসাদোদয়ঃ 
পৃণ্যাৎ প্রান্তন কর্মণোহতি পদবী শ্রীসত্য খানািকতা । 
পশ্চাৎ শ্রীশুভরাজ খান পদবী লন্ধ৷ ধরা মণ্লে 
জীয়াদ্ধর্ম ধুরম্ধরঃ কুলধরে! ধাঁরো গভীরো গুণৈঃ ॥ 


অর্থ-_'শ্রীমান গৌড়রাজচক্রবর্তীর কাছ থেকে অনুগ্রহসম্পদ লাভ করে 
পূর্বজন্মের পুণ্যফলে যানি প্রথমে “সত্য খান” এই উচ্চ উপাধি ও পরে 'শুভরাজ 
খান পদবী প্রাপ্ত হয়োছলেন, সেই ধর্মরুরহ্ধর ধীরগুণ গভীর কুলধরের জয় 
হোক ।' 
নাগারক সাধারণের সমাজে ও গ্রামীণ সমাজে এই ধর্মীয় জাটলতা যতই 
সংকট সৃষ্টি করুক, রাজসভাকান্দ্রক উচ্চবর্ণের ব্যান্তগণ চাটুবাকোর সহায়তায় 
রাজপ্রসাদ যান্ু। করে আসছেন, সেখানে কোনো সংকট আভাসিত হচ্ছে না । 
তখনকার রাজনোতিক পটপারবততনের ফলে সমাজ ও ধর্মজীবনে যে কতখানি 
ভয়াবহ সংকটের সৃষ্টি করোছিল তার পরিচয় নান। উদ্াহরণে সংকাঁলত আছে। 
বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে আগবতে আছে, 
নবদ্বীপ সম্পান্ত কে বাণিবারে পারে, 
এক গঞ্গ। ঘাটে লক্ষ লোক প্লান করে। 
[ন্নীবধ বসয়ে এক জাত লক্ষ লক্ষ, 
সরছ্তী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ । 
সবে মহা-অধ্যাপক কি গর্ব ধরে, 
বালকেও ভট্টাচাধ সনে কক্ষা করে। 


৪৭ 


কিন্তু এ সত্তেও, 
“কফ নাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার । 
প্রথম ক'লিতে হেল ভাঁবধ্য আচার ॥ 
ধর্মকর্ম লোক সভে এই মানত জানে । 
মঙ্গল চণীর গীত করে জাগরণে ॥ 
দ্ভ কার বিষহরি পৃজে কোন জন । 
পুত্তুলৈ করয়ে কেহ দিয়। বহুধন ॥ 


গীতা ভাগবত যে জানে ব৷ পড়ায় । 
ভন্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার িহবায় ॥। 


সকল সংসার মত্ত বাবহার রসে। 
কষফ-পূজ। বিষুভন্তি কারে৷ নাহ বাসে ॥ 
বাশুলী প্জয়ে কেহো নান৷ উপহারে । 

মদ মাংস দিয়৷ কেছে। যক্ষ পূজা করে ॥ 


ও তি উজ ডগ 


রাত্রি করি মন্ত্র পাড় পণ কন্যা আনে । 

নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সভার সনে ॥ 

ভক্ষা ভোজ গন্ধমাল্য বিবিধ বসন । 

থাইয়৷ তা সভ। সঙ্গে বিবিধ রমণ ॥ 

বৌদ্ধ যুগের আঁন্তম অবস্থায় সহজ্জিয়।৷ বোদ্ধ তান্্রক রীত-নীতি প্ববর্তী 

যুগের বৌদ্ধ সংঘারামের রীতি-নীতি থেকে সম্পূর্ণ পরিবতিত হয়ে গিয়েছিল । 
বুদ্ধদেব সংঘারামে রমণীদের আশ্রয় দানের বিরোধী 'ছিলেন প্রথম থেকেই, পরে 
মহাপ্রজাবতী গোতমী প্রন্রজ্যা গ্রহণ করায় কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খল৷ রচনা করে 
গোৌতমীর অধীনে পৃথক সংঘারামে ভিক্ষুণীদের আশ্রয় দান করেন । পরবর্তীকালে 
যতই বৌদ্ধশান্ত্র তাত্ত্রক জটিলতায় ভিন্ন পথে অগ্রসর হল, ততই ভিক্ষুসম্প্রদায়ের 
মধ্যে কঠোর ব্রহ্গচর্যের প্রপ্রথা হাস প্রাপ্ত হলে । তাগ্ত্রক চকুসাধনায় নিবিচারে 
অংশগ্রহণ করতে লাগলেন তারা । এই সহজিয়া সাধনার গভীর তাৎপর্য 
বিচি 'সন্ধ)' ব। দুর্ধোধা জটিল ভাষায় “চর্যাচ্যাবনিশ্চয়' গ্রন্থে বণিত হয়েছে। 
এই চর্যাপদগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে ডোম্বী ও শবরীর কথ৷। দুইজন 


৪৮ 


গুববও উদল্লধ অহে ডোবীশাদ ও শবশীপাদ নামে । এই ডোদ্ী ও শবদী 
উভয়েই নহাসুখোর অধিষ্ঠাতী দেবী,_ 
“এক সে পদুম চৌষট্‌ঠি পাখুড়ী, 
তি চাঁড় নাচম ডোস্বী বাপুড়ী ।” 
অথব।, 
নগর বাহার রে ডোস্বী তোহোরি কুড়িয়া 
ছোই ছোই যাই ?স বাছধণ নাড়িআ ।' 


1কন্তু জাঁটল ভাষার অ'ড়ালে বতই ধর্ধের তন্তু গুহানাহত থকুক ন। কেন, 
সনক্কালীন জীবনযাত্রা ও সমক।লীন স্বাঞ্জেরও অনেক স.বাৰ এই পদ্মার 
মধ্যে পাওরা যায় । নৃত/গাতাপ্রর নিননঃখ্রশীর ডেম ও শবর জ।াতর সম্বন্ধে 
সনকালীন উন্চবর্ণের আগ্রহ যে ছিল তাতে সন্দে নেই। ত| ছাড়াও তান্রকক 
চক্তসাধনায় নারা অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ । পণ্ড ম-কার-এর অনাতম নারী । 
এই চক্রপাধন।র উপুস্ত রমণী কোন কোন্‌ জাত থেকে আদবে সে সন্ধে বল। 
হয় যে, ব্রা্ষণী, তন্তুবায় পরী, রঙ্জড়ী, চগাঁলনী ও নচী। নারী সংগ্রহের ঢালাও 
ব্বস্থ। যে ছিল, সে সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্য ভাগ তের? সাক্ষ। বশীর 


কামতগ্রের এই ব্যাপক প্রচলন আরো৷ বেশী করে ঘটোছল তার কারণ সম্ভবতঃ 
পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্র ক্ষমতার পারবর্তনের জন্য স্থায়িস্ব ও নিন্নাপন্তার অভাব। বাহ- 
বাণঙ্য ব।বন্থাও তা বাধ। ঘটিয়োছল। ফলে ধনশ।[লী এক সম্প্রারের অবদন্ন বিনে- 
দনের উদ্দেশ্যে এই কর্দচার সমাজে বীভৎস [বস্ফোটকের মত হয়ে উঠোছল । 
কেবলমাত্র বাংল। দেশেই নয়, ভারতের অন্যান্য স্থানেও লোকধর্মের নীতহীনতার 
ফলে সনাতন হিন্দু ধর্ম নবাগত ইসলাম ধর্মের মুখেমুখি হয়ে বেণ নড়বড়ে 
অবস্থায় এসে পৌছোঁছল | এই অবস্থার পটভূমিকায় ভাগ্তবাদের সৃননা। বাংল। 
দেশে চৈতন্য মহাপ্রভু আঁবর্ভাবের কারণ 1হসাবে এই এাতহাসিক পটভুমিক। 
স্মতব্য। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবার্তত ভান্তধর্ম বাঙালী জাতির মনে এক নতুন 
প্রেরণা ও শান্তর সণ্টার করতে পেরেছিল । ব্রা্গণপ্রধান ও ব্রপ্মণ্যশাসিত 
সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে প্রেমধর্মে উদ্ধদ্ধ করে জাতিধর্ম নি'বশেষে এক 
নতুন ভাবদীক্ষায় দীক্ষিত করেছিলেন তিনি । সাহিত্যে ও শিস্পে তার 
প্রচারিত এই প্রেমধর্মন এক নতুন মাত্র। সংযোজন করেছিল । রৃপতন্ত্র ও কাম- 
তন্ত্রের স্থূলতা প্রেমের বৈদ্যুতী স্পর্শে তৎসমকালীন 'শ্পীচন্তে এক নতুন 
উপলব্ধি জাগয়েছিল। পণদশ-ষোড়শ শতকের বাংল। সাহিতোর উন্নাতর 
কারণও তাই+ কিন্তু চৈতনাদেবের ও তার সহগরাীদের সাক্ষাৎ প্রভাবের 
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তস্তরালে আবার ধীরে ধীরে এই নারীলোলুপতা যে শিকড় মেলছিল তার 
প্রকাশ ঘটতে থাকে সপ্তদশ শতাব্দীর পরে । বিভিন্ন বৈষধব আখড়াগুলতে 
আবার ধর্মের আবরণে নারী উপচার "সংগ্রহের অপচেষ্ট৷ বাপক ভাবে শু? হতে 
থাকে । এ সম্বন্ধে এীতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের উীন্তি উদ্ধত করা 
অপ্রাসাঙ্গক হবে না; 

“তান্ত্রক সাধন প্রণালী বহু প্রাচীন ও একটি স্বতন্ত্র ধর্মনাধনার ধারা | 
পরবর্তীকালে বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব প্রভাতি সকল ধর্মসন্প্রদায়ের মধেই ইহার 
প্রভাবযুন্ত এক ব৷ একাধিক ছোট-থাট দল গাঁড়য়৷ উঠয়াছে। সুতরাং সাধারণতঃ 
তান্ত্রিক সম্প্রদায় শান্ত বলিয়৷ গণ্য হইলেও তান্ত্রিক শৈব, বৈষফব, বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ও আছে 1..*তন্তরশান্ত্রে তান্ত্রিক দিগকে বেদাচাগী, বৈষণবাচারী, শৈবাচালী, 
দক্ষণাচারী, বামাচারী, সিদ্ধান্তচারী এবং কোলাচারী প্রভূত ব্লমোচ্চ নান পর্যায়ে 
1বভন্ত কর! হইরাছে । ইহাদেব মধ্যে কৌল।9। ই সবশ্েষ্ঠ । কেহ এই সম্প্রদায়ে 
প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে এ স্প্রদায়ভুন্ত এক্জনের নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করিতে হয় এবং 'দিবাভাগ্ে নানাবিধ অনুষ্ঠানের পর ঘোষণা করিতে হয় 
যে সে পূর্বেকার ধর্মসংস্কার সমস্ত পবিত্যাগ করিল এবং ইহার প্রমাণস্বরৃপ তাহার 
বৃদ্ধি শ্রাদ্ব-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রান্রিকালে গুরু ও শিষ্য ও আটজন বামাচারী 
তান্ত্রক পুরুষ এবং আট শ্লোক ( নর্তকী, তাঙ কনা, গ্রণিকা, ধোপানী, 
নাঁপহের ভ্ত্রীবা কন, ব্রাহ্মণী একতন ভূষ্বামীর কন্যা ও গোয়ালিনী )-সহ 
একটি অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে এবং প্রতি পুরুষের পাশে একটি শ্রালোক 
বসে। গুরু তখন শিষ্কে নিম্নালাখওর্প উপদেশ দেন। আজ হইতে 
লজ্জা, ঘৃণা, শুচি অশৃচি জ্ঞান, জাতিভেদ প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিবে । মদ, 
মাংস, ত্রীসন্তোগ প্রভৃতি দ্বারা ইক্দরচবৃন্ত চ্দিতাথ করবে কিন্তু সর্বদ। ইষ্টদেবতা 
শিবকে স্মরণ করিবে । এবং মদ্য. মাংস, প্রভাতি ব্র্দপদে লীন হইবার 
উপাদানঘ্বরুপ মনে করিবে। তান্ত্রকেরো অনেক বাঁভংণ ল্মাচরণ করে যেমন 
মানুষের মৃতদেহেব উপর ব'সিয়। মড়ার মাথার খুলতে উলঙ্গ স্তী-পুরুষের একন্র 
সুরাপান ইত্যাঁদ ।” 

বৈষব সহজিয়াদেরও অনেক শাখা আছে। আউল, বাউল, সাই ইত্যাদি 
ছাড়াও করাভজা, স্প্টদ্ায়ক, সর্থী ভাবক. কিশোরী ভজনী, রমবল্লভি, 
জগম্মোহনী গ্রভীতি নান সম্প্রদায় সহাঁজয়া মতাবলম্বী। এই বিভিন্ন শাখার 
সহজিয়াদের মধ্যে সাধন প্রণালীর যথেষ্ট প্রভেদ থাকলেও গুরুবাদ, স্ত্রী-পুরুষের 
বাধ মিলন ও পরকায়। প্রেমের মাহাত্ম্য সকলেই স্বীকার করে। 


$9 


এই সহজিয়া সম্পদায়ের মধ্যে ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কথা 
উল্লেখযোগ্য । এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নিন্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশি !, 

স্পজ্টদায়ক সম্প্রদায়েও স্ত্রীলোকের প্রাধান্য ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে যৌন 
স্বাধীনতার অবাধ প্রচার একেবারেই ছিল না । এই দলের সন্রযাসিনীর। কৃষ্ণ ও 
চেতনে।ন স্তাতিমূলক গন গেয়ে নৃত্য করতো । 

সখীভাবক সম্প্রদায়ের পুরুষ ভন্তের স্রীলোকের নাম ধারণ করে কৃষফ ও 
চৈতন্যের নামে নৃত্যগীত করণে । 

দুর্গপৃজ্জার শবরোৎসব নামে যে উৎসব প্রচলিত ছিল, তার প্রধান অঙ্গ ছিল 
অশ্লীল অঙ্গভাঙ্গ সহকারে নৃতাগীত । বৃহদ্ধন্্ন পুরাণ ও কাল বিবেক গ্রন্থে এর 
উল্লেখ আছে । এই পুজা উপলক্ষে যে নৃত্যগীত হ'তে৷ তার সম্বন্ধে এত্হাসিকেব, 
উল্লেখ, 


“দিনের প্জা শেষ হইলে ধনী লোকের বাড়তে একদল বেশ্যার নৃত্যগীত 

আন্ত হয় । তাহাদের পাঁপধেয় বস্ত্র এত সৃক্ষম যে তাহাকে দেহের আবরণ 

বল। যায় না। গ্রানগুল অত্যন্ত অশ্লীল ও নৃত্যভঙ্গী অতিশয় কুৎসিত ।৮ 

সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকেই আমর! দেখতে পাই বৈষব সম্প্রদায়ের আখড়া- 
শুলতে শকশোরী ভজনের নামে বাঁলক। সংগ্রহ এবং তাদের নিয়ে এক 
নতুন দেবদাসীবৃত্তর সৃচন। । নবদ্বীপ, কেন্দুলী ও অন্যানা বৈফবপ্রধান 
অণ্চলের মেলায় “সেবাদাসী' সংগ্রহের নানা কৌতুককর প্রথা দেখা যায়। 
সাধারণ বৈষবগণ কী বদলের মাধ্যমে সাঙ্গনী সংগ্রহ করেন, আবার “সেবাদাসী' 
সংগ্রহ করাও হয় কৌতুককর একটি প্রথার মাধ্যমে । আপাদমস্তক আবৃত 
অবস্থায় হাতের একটি আঙ্গুল বের করে মেয়ের সারি সার বসে থাকে এবং 
সংগ্রাহকেরা তাদের হাত ধরে নিয়ে যায়। ভাগোর হাতে নিজেদের ছেড়ে 
দেবার ফলে কারুর জোটে সুন্দরী দাসী, কারুর ব৷ অসুন্দরী । এই'সেবাদাসী'র 
দল অবশ্য আধকাংশ ক্ষেত্রেই গ্াহৃস্থ্য জীবনের সাঁঙ্গনী । তবে অন্যান ভাবেও 
যে 'সেবাদাসী'দের সংগ্রহ করা হুতো তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে । অর্থের 
1বানময়ে, কখনো বা বলপ্রয়োগে 'নিম্শ্রেণীর বালিকাদের নিয়ে 'ভেক দিয়ে 
তাদের বিভিন্ন আখড়ায় 'নিয্লোজিত কর! হয় । এই “সেবাদাসী'র দল দেবদাস 
প্রথারই বিবতিত রূপ বললে খুব ভুল কর! হুম্ব না। বারাঙ্গনাদের তুলনায় 
এদের সামাজিক মর্যাদা অধিকতর ছিল । উপরস্তু এই সেবাদাসীরা কেবল 
আখড়ার প্রধান বৈফবেরই সেবাদাসী, সাধারণ লোকের ভোগ্যা নয়। এদের 
সামাজিক মর্ধাদাও তাই তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী । 
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শান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কুমারী পৃঙ্জা ও চক্রসাধনার জন্য নারা সংগ্রহের ব্যবন্ছা 
"বে 'ব্যাপকভাবেই ছিল তার উল্লেখ পণ্গদশ-যোড়শ শতক থেকেই পাওয়া যায় । 
এই নারীরা শ্ছানীয় মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতো অনেকেই । “তৈরবী” বৃত্তি 
ধারিণী এক শ্রেণীর নারীর পাঁরচয় আমরা পাই নানা স্থানে । ছোটোথাটো 
মান্দ্রে অনেকেই সেবায়েং হিসাবে থাকেন। গ্রামাঞ্চলে “দেয়াসিনী' নামে 
এক শ্রেণীর মেয়েদের পরিচয় পাওয়া যায়। অলোঁকিক 'ভর' ইত্যাদির 
সাহায্যে জনমানসে ভন্তি ও ভয়ের সণ্চার করা ছিল এদের কাজ। এদের 
অনেকেই বালকাবয়সে দীক্ষিত হতেন। দেবদাসীদের মতে এদেরও জীবনযানা। 
সাধারণে৷ স্বীকৃত ও শ্রদ্ধেয়, সামাজিক কলছ্ছের উধ্বেই এদের বিচরণ। 
এঅপ্যাবধি এই সম্প্রদায়ের নারীগণ ধর্ম সম্প্রদায় বিশেষে সংঘভুত্ত। তবে 
,দেবদাসী প্রথার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে যুস্ত নৃত্যগীত বাদ্যের শিক্ষা ও তার পাঁরবেশন৷ 
এ বক্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত নেই । নৃত্য-গীত বাদ্য ক্রমশঃ ধর্সসম্প্রদায় থেকে 
রে গিয়ে সোজাসুজি আশ্রয় নিয়েছে বারবাঁণত। মহলে । 


মধ্যযুগে নবাব ও সুলতানদের অণ্তঃপুরে নর্তকী থাক। ছিল অবশ্য 
প্রয়োজনীয় ব্াাপার । সুলতান ব। নবাবের নিজস্ব দাসীসম্প্রবাক্পের মধ্যে নৃতা- 
গীতকুশল। নারীগণের প্রচুর সমারোহ ছিল। এছাড়াও বেগমদ্দের নিজস্ব 
সধীসন্প্রনায় ছিল, যারা নৃত্যগীতের পাহাষ্যে প্রভুদের মনোরঞ্জন করতো । 
সুলতান, বাদশাহ বা নবাবের দেখাদোখি বড়ো বড়া হিন্দু রাজপারবারেও 
এই নর্তকীদের দলকে রাখা হতো । অবশ্য রাজ অবরোধে নৃত্যগীতকুশল? 
নর্তকীর অধিষ্ঠান আবহমান কাল থেকেই প্রচালিত। রাজস্থানের রাজাদের 
অন্দরমহলের বর্ণন৷ প্রসঙ্গে মাত চল্লিশ বা পণ্টাশ বছর আগেও দেখতে পাই, 
যে, গ্রামাণল থেকে কিনে আন, স্বেচ্ছায় রাজার কাছে দান কর। অথবা রাজ 
মৃগয়ায় গেলে (কিংবা রাজার নজরে অন্যভাবে পড়লে, তাকে কেড়ে নিয়ে আসা, 
এইভাবে সংগৃহীত সুন্দরী দাপীতে রাজঅন্তঃপুব ভরা থাকতো । বালিক। 
দাসীদের যত করে নাচগান শেখানো হতো । তাদের বল! হতে পাত্রী । 
এরা বড়ো হয়ে “সখী' পদবীতে উন্নীত হতো । পরে রাজার বাংসাঁরক 
'সালগ্থিরা' বা জম্মেংসব উপলক্ষে রাজার ইচ্ছা অনুসারে কেউ হতে 'পর্দায়ে, 
কেউ বা 'পাশোয়ান' । এই নারীদের অনেকে অসীম ক্ষমতারও অধিকারিণী 
হতেন। তবে এই প্রথ। যে দেবদাসী প্রথা থেকে অনেকট। দূরে সরে এসেছে, 
তা সহজেই বোবা যায়, কারণ সামাজিক কলঙ্ক বা 9০০18] 50%19 এদের 
প্রাতি [কিছুট। প্রযোজ্য হতে । নাধারণ লোকের কাছে এর রাজ পরিবারের 
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লোক বলে সম্মানিত হলেও জাতি বিচার অনুসারে এদের মর্যাদা তুলনামূলক, 
ভাবে দেবদাসীদের থেকে অনেক নিন্নবঙ্তা ছিল। অবশ্য এইরকম সামাজিক: 
গ্তরভেদের বাবস্থা নতুন নয়, বৌদ্ধযুগেও অনুর্প জাতিভেদের কথ! শোন! যায়। 
কোশলমহিষী 'বাসব ক্ষত্রিয়” দাসীকন্যা ছিলেন। ঠাকে রাজকন্যা হিসারে 
মিথ্যা পরিচয়ে কোশলরাজের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়েছিল । এর পরিণামে 
রাজপুরন মাতৃকুল ধ্বংসে ব্রতী হন এবং লিচ্ছবি গ্রণরাজেঃর বিরুদ্ধে যুদ্ধযা্রা 
করেন। আরো অনেক উদাহরণ আছে এই ধরনের । দেবদাসী প্রথার 
পাশাপাশি 'নগরমুখ)' ন্চী-প্রধানার আস্তিত্বও |ছল বহুল পারমাণে। প্রাচীন 
১0100177176 816 বা নৃত্ঃগীত প্রদর্শনের যে অন্তগ্গোষ্ঠীটি আগে কেবল 
গুহামণ্কোন্দ্রক ছিল, তাই বিবিত হয়ে দু'টি প্রধান শাখায় বিভন্ত হয়ে যায়, 
একটি মন্দিরকোন্দ্রিক এবং অপরাট রাজসভাকোন্দ্রিক । পরে রাজসভাকেন্দ্রিক 
নৃত্যগীতের নায়িকার৷ ব্যন্তিগত মালিকান৷ স্বত্বে বিলীন হয়ে রাজঅন্ত'পুরের 


উপপরী ও সখীর দলে পর্যবসিত হয় । 
এ ছাড়াও মধ্যযুগের ইতিহাসের স্তরভেদে যে কথাটি সবচেয়ে বেশী করে 


মনে রাখার মতো, তা হল বাভন্ন ধর্সসম্প্রদায়ের উদ্ভব, এবং এই ধর্ম- 
সপ্প্রদায়গুলির মধ্যে মুখোমুখি দু'টি শল্তিশালী ধর্মের সংঘাত । একটি ইসলাম 
ধর্ম, যার প্রভাবে উত্তরাপথের ব্যাপক ভূখণ্ডে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক 
[বিরাট বিপর্যয় ঘটেছিল, জন্মগ্রহণ করেছিল এক 'মশ্র সংস্কৃতি। অন্যটি খ্ীস্ট 
ধর্ম, যার প্রভাব পরবর্তীকালে জনজীবনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক গুরুতর 
পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এবং যার প্রভাবে নগর ও গ্রাম সংস্কাতির মধ্যে এক 
[বরাট বাবধান রচিত হয়োছল। পণ্ছদশ শতকের শেষভাগে পর্তুগীজ 
বণিকশন্তি ভারতে উপানিবেশ স্থাপন করে । ভারতে ইউরোপীয় অনুপ্রবেশ 
ঘটে কীভাবে এীতহাসিক তথ্যপঞ্জী অনুষায়ী তার একট। চিন্ত উপাস্থত করা 


যাক-_ 
মে, ১৪৯৮-কালিকট বন্দরে পর্তুগীজ বাণিজাপোতের আগমন । এর পরেই 


গোয়, বোম্বাই ও সিংহলে উপানবেশ স্থাপন । পরে ১৫১৭ খ্ীঃ অন্দে 
পতৃগীজদের সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে বাণিজ্য করার আঁধকার লাভ । ১৬৫০: 
ঘ্ীঃ অন্দে হুগলীতে কুঠি স্থাপন করে। 

১৫৯৫-_ডাচ বাঁণকের৷ চন্দননগরে বাণিজ্য করার অনুমাতি পায় । 

১৬০০--লওনে ইস্ট হাওয়া কোম্পানী চ্ছাঁপিত হয় । 

ডিসেম্বর ১৬০০-রানী এলিজাবেথের কাছ থেকে প্বাঞ্চলে রেশম, সৃত। ও 
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রত্বেয় বাণিজ্য করার সনদ নিয়ে কোল্পানী একজন গভর্ণর ও ২৪ জন 
কাাট-সভ্য নিযুস্ত করে। 

১৬০১- প্রথম বাঁণিজাতরী রওন৷ হয় । 

১৬১৩-বাদশাহী ফরমান সহ কোম্পানী সুরাটে বাণিজ্য করার অনুমাত পায় । 


বস্তুতঃ পঞ্চদশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যস্ত বাংল দেশ ছিল 
রাজনীতির খোলা ময়দান। সেই কারণে ধর্মসপ্প্রদায়গ্রলে রাজনীতির উধ্বে 
আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। যোড়শ শতকের বৈষব ধর্মের অভুদয়ের সময় 
একট। নতুন লোকায়ত ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা হয়েছিল, যাঁদও স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু 
বঙ্গদেশে নিবিদ্বে তার সাধনা করতে পারেন নি। রাজশান্ত তার পারচর 
বর্গকে নানাভাবে উত্ন্ত করেছে । মহাপ্রভু নিজেও কিঙ্গ রাজের আশ্রয়ে 
নীলাচলে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন । সপ্তদশ শতক থেকেই বাংলার 
বহিবা ণিজ্য ক্রমশ: 'হারমাদ' ফিরিঙ্গীদের জন্য সংকুচিত হতে থাকে । তার আগেই, 
অর্থাং ষোড়শ শতকের প্রথম থেকে বঙ্গের প্বাণুলে পতুর্ীজ বাঁণকেরা স্থায়ী 
ভাবে বসবাস করতে থাকে । চট্টগ্রাম, হুগলী, পাটনা ও িপলী বন্দরে এই 
বাঁণকদের সুদৃঢ় ঘাঁ।ট স্থাপিত হর ॥ পর্তুগীজ বণিকের৷ প্রধানতঃ আরব মূর 
বাঁণকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে আসে এবং তাদের কাছ থেকে প্রচ বাধা 
পাওয়ায় সরাসাঁর শনুতা শুরু করে । এই শন্ুতায় সমগ্র বাঁণক শ্রেণীই ক্ষাতিগ্রস্ত 
হতে শুরু করে, কারণ জাতিধর্ম নিবিশেষে সমস্ত সমুদ্ুগামী বাণিজাযতরী লুটপাট 
করাই পতুর্গীজদের একমান্ত কাজ হয়ে ওঠে । পর্তুগালের সম্রাট তার বাঁণকদের 
উপর তার দেশের কোনে। বিধিনিষেধ আরোপ করেন নিন, বরং রাজদণ্ডে দাঁওত- 
দেরও সুদূর বিদেশে অর্থাৎ ভারতে প্রেরণ করেছিলেন। এরা সমগ্র 
বঙ্গদেশের ব্যাপক অঞ্ল জুড়ে লুটপাট চালাতে থাকে এবং বহুসংখ্যক বালক- 
বালিকা ও নরনারী অপহরণ করে তাদের দাসরূপে বিক্রী করতে থাকে । এদের 
হাতে যে কত নিরীহ লোক মারা গেছে, কত সম্পান্ত নষ্ট হয়েছে তার সীমা 
নেই। তালিশ রচিত ফতিয়া-ই-ইন্রিয়ার সাক্ষ্য অনুসারে তমলুকের রাজা বাধ্য 
হয়েছিলেন তমলুক নগরকে দাসব্যবসায়ের কেন্দ্রবূপে ব্যবহার করার অনুমতি 
1দতে। তাকে ভয় দেখানে। হয়েছিল যে, অন্যথায় দেশ ছারখার করে দেওয়। 
হবে। 7১৪1৫ ৫৩ [1,৬৪1 গোয়ার ক্রীতদাসী বাজারে যে সুন্দগী মেয়েদের 
দেখেছিলেন তার। ছিল বঙ্গদেশ থেকে আহত । সমগ্র বাখরগঞ্জ জেল। 
স্মশানভুমিতে পাঁরণত হয়েছিল এই হারমাদদের অত্যাচারে | 

মুঘল সম্রাট নিজেও এই পর্তুগীজ হারমাদদের যোচত ভাবে দমন করতে 
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পারেন নি। এই বাহরাগত উপদ্বে সমগ্র বঙ্গদেশেই একটা আনশ্চিত অবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছিল । রাজনীতির ক্ষেত্রে তো বটেই, অর্থনীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ 
করে পর্তুগীজ ক্যাথলিক ধর্মের স্থানীয় মেয়েদের বিবাহারদদি করে 
ধর্মাস্তারিত করেছিল । 'নমশ্রেণীর স্থানীয় লোকজন বাধ্য হয়ে ধর্মাস্তরী 
হয়েছিল এবং তাদের পতুগীজ নামও নির্ধারত হয়েছিল । অদ্যাবাঁধ চট্টগ্রামের 
সন্দীপ অণলে পর্তুগীজ বংশোদ্ভুত বহু লোকের বাস। বাঁরশালের অনেক 
অণ্ুলের আঁধবাসী নিজেদের 'নমকান্তক" নামে পাঁরচয় দেয় । তারা অতীতে 
নমংশৃদ্র শ্রেণীর অন্তাজ বলে পরিগণিত ছিল, পরে ক্যাথথালক হয়। কিন্তু 
পৃর্বতন নমঃশৃদ্রেব 'নম'টুকু অদ্যাবাধ তারা ব্যবহার করে চলে নিজেদের জাতি 
পরিচয়ে । এই ধপ্নান্তারত দেশীয়দের মধ্যে বহু নারীকে ও বালিকাকে ধর্ম- 
সংগঠনভূত্ত (08101) কর! হয় বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। 
অনেক সময়-বিক্রঘ উদ্যত দাসপ্রভূর কাছ থেকে সহদয় ধর্মযাজকেরা বালক- 
বালিকাদের কিনে নিতেন। 'দোম্‌ আন্তনিও' নামে অনুরূপ একজন যাজকের 
রচিত ব্রা্মণ-রোমানক্যাথথলিক সংবাদ অদ্যাবধি প্রচালত। হান ছিলেন 
ভূষণার রাজপুর, পততু'গীজদের দ্বারা অপহৃত হন। পরে সগ্তবতঃ মিশনারীর্য 
একে উদ্ধার করে খ্বীস্টধর্মে দীক্ষিত করেন । 

এই দাসীকৃত এবং পরে ধর্মান্তরিত সন্নযাসিনীদের আমর। অবশ্য দেবদাসী 
বলতে পার না । যাই হোক, দাসপ্রথার হীতহাসে নারীকে যে প্রধান অবমানন৷ 
যোগ বসু হিসাবে চিরকাল মনে করা হয়েছে এটা তারই প্রমাণ। রমণীর 
রূপলাবণ্য যে চিরকালই তার শনু একথা বহু দুঃেই বাংলার প্রবাদবাক্যে 
পারণত হয়েছে সেই দশম শতাব্দী থেকেই- 

'অপণা মাসে হরিণ বৈরী? । 
'হরিণ নিজের সুস্থাদ্ু মাংসের জন্য নিজেরই শনু। 
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বর্তমানে দেবদাসী প্রথা ব্যাপক ভাবে বেড়ে চলেছে বিশেষ একটি ভূখণ্ডে 
কর্ণাটক, কেরল, মহারাষ্ট্র, গোয়া, তন্জ ও তামিলনাড়ুতে এই প্রথার ব্যাপক 
বাঁদ্ধ পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিম উপকূলের 
শহরগুলিতে বারবাণতার চাহিদা । সম্প্রতি মধ্য-প্রাচ্য এলাকায়ও যে-সমস্ত 
মেয়ে-চালানী কারবার চলছে, তার সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগ সবচেয়ে বেশী, 
অবশ্য ভারতের প্বাণ্চলের উদ্বাস্তু পরিবারও তার বাইরে নয়। দক্ষিণ ও 
পশ্চিমাণ্চলে এই প্রথার ব্যাপ্তি প্রধানতঃ নিয়শ্রেণীর মধ্যে । 

মহারাস্ট্রের সাংলী জেলার গেজেটিয়ারটি কৌতুহলোদ্দীপক | এই 
গেজেটিয়ারে দেবদাসী প্রথার উল্লেখ কোথাও নেই । কিন্তু মহারাষ্ট্রের বিচন্র 
জাতিবিন্যাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে কতকগুলি তপশীলভুন্ত নিম্নজাতির মধ্যে 
«মাঙ্গ' জাতি, 'মাহার' জাতি ও “চামার' জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এরা নাচগানে 
পারদশাঁ। বর্তমানে মহারাম্্ব অণ্ুলের এই সাংলী জেলাতেই মাঙ্গ জাতির 
উপাস্য দেবা 'ইয়ালাম্ম।'কে কেন্দ্র করে দেবদাসী প্রথা চালু আছে। 


মহীশুরের গেজেটীয়ারে উল্লিখিত আছে, 
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কর্ণাটকে “দেবদাসী' কথাট৷ চালু নয় | ব্যবহারিক সংন্ঞ। হ'ল 'বাসাঁব' 
“কস্ৃব', 'সুলী” ইত্যাদ । 'বাসবি' কথাটি ব্যবহৃত হয় স্বেচ্ছাচারিণী মেয়েদের 
উদ্দেশ্যে । “কসর অর্থে যে রমণী কোনো ব্যবসায়ে লিপ্ত (রৃঢার্থে দেহ 
বাবসায় ), *সুলী” সাক্ষাৎ ভাবেই বারবণিত৷ । 

কর্ণাটক মহারাষ্ট্রের প্রত্যন্ত প্রদেশেই এই প্রথ! এখন ব্যাপক ভাবে 
বর্তমান। কিন্তু এই প্রথা অতীতে সমগ্র দাক্ষিণাতোই প্রচলিত ছিল । 
পাতিতাদের পললীগুলর বিভিন্ন নাম, গোয়াতে এদের নাম 'ভবানী', পশ্চিম 
উপকূলে 'কুঁড়কার', অন্করে 'ভোগম্‌ বন্ধলু', তামিলনাড়ুতে 'তেভডিয়ার এবং 
মহারাস্ট্রে 'সুরলী' ও 'আরাধিনী? | 

'বাসাব' ও “দেবদাসী, সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে । দেবদাসীর। 
প্রধানত; দেবমন্দিরের দাসী, কিন্তু “বাসাঁব'দের মধ্যে নান৷ স্তর বর্তমান। 
কর্ণাটক বিশ্বাবদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক এ সম্বন্ধে বলেছেন যে, প্রথমে এই 
“বাসাঁবরা কেবল ধর্মকার্ষেই নিধুস্ত থাকতো, কিন্তু কালক্রমে এর৷ বারবাণিতায় 
রূপান্তরিত হয়। ফলে 'বাসাঁব' কথাটার অর্থই দাড়িয়ে গেল স্বৈরিণী নারী । 

কর্ণাটকের বাসাবদের মধ্যে একটি সমীক্ষায় জান! যায় যে, 'বাসাব'দের 
মধ্যে পাচ স্তর আছে। 

১. গুডী বাসাব। এরা মান্দরে উৎসগ্গীকৃত। (গুঁডি অর্থে মান্দর )। 
এই বাসাঁবর৷ থান্দিরে বিভিন্ন ভাবে কর্মরত থাকত £ কে) দীপদা বাসাঁব, যে 
প্রদীপ ইত্যাদির দেখাশুনা করে, খে) কম্বদা বাসাব, যে পাব স্তনের দায়িত্ব 
নেয়, (গ) ঘণ্টে বাসাঁব, যে ঘণ্টা বাজায় ইত্যাদি । 

বিভন্ত বাসাঁব সম্প্রদায়ের উদ্তবের কারণ হিসাবে যা জানা গেছে, 
ত নিম্নালখিত্রূপ £ 

ক. এই মেয়েরা নৃত্যগীতবাদ্যে পারদশিনী ও সুন্দরী । কারণ সুন্দরী 
মেয়েদেরই উৎসর্গ কর৷ হয় । উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়, পুরোছিত ও রাজার" 
মনোরঞ্জন । 

খ. ্ছানীয় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা স্থায়ী ছিল না। মেয়েদের নিজস্ব 
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উপার্জনের ক্ষেত ক্লমশঃ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছিল । জীবকার জন্য বাধ্য হয়ে 
তারা বারবণিতা বৃত্তির সহজ আশ্রয় নিয়েছে। 

গ. দাক্ষিণাতোর ছোটো ছোটো রাজাদের আন্তঃকলহ এবং যুদ্ধবিগ্রচ 
লেগেই থাকত । রাজা বদল হয়েছে অনেকবার, ধর্মেরও বদল ঘটেছে । ফলে 
মান্দরের সাক্ষাৎ রক্ষণাবেক্ষণে থাকার সুবিধা মান্দরদাসীদের ভাগ্যে ঘটে নি। 
রাজকোষেব রত্রবা্দি, মন্দিরের গ্রহের রত্বরাজ এবং রাজজন্তঃপুর ও মান্দির- 
অন্তঃপুরেব শ্রী-রত্ররা'জি বার বার লুগ্ঠিত হয়েছে । ফলে কেবল নিত্য নতুন 
রাজাদেরই নয়. এই মান্দর-দাসীরা নিত্য নতুন ক্ষমতাশ।লী পুরুষদেরও চ্চোগের 
সামগ্রী হয়ে গেছে । 

এই অবস্থাণা কিছু বৃত্তিসঙ্ধানী সুযোগকামীদের কাছে একটা নতুন 
মন্তকা হিসাবে এাসছে । সাধারণ মানুষের অন্তনি হিত ধর্ম বোধের সুযোগ নিয়ে 
অর্থোপার্জনের একটা সহজ উপায় হিসেবে এই বৃত্তি স্বীকৃত হয়ে গেলো ॥। এই 
বৃত্তির স্তরভেদ আছে নানা রকম। তা হ'ল-_ 


১. বালাগ।ড। বাসাব_কোনো পরিবারের একটি বিশেষ শাখা বা তার 
আত্মীয়দের পরিচধায় নিষুস্ত খাকত। সমাজের উচ্চতম শ্রেণীর এক্ষিত। 
হিসাবেই এরা থাকত । মন্দিরের পুরোহিত, কোনে৷ বিশেষ নৃত্যাশক্ষক, 
বা কেবলমান্র গ্রামের প্রধান মোড়ল, এরাই এই শ্রেণীর বাসাবদের পারচর্ধ। 
পেত । এই শ্রেণীর বাসাঁবরা সামাজিক মর্যাদাবও আধিকারী ছিল । এদের 
সম্তানাদির উপরও কোনো কলঙ্কচিহধ বা 9০০181 9677 আরোপিত হতো 
না। 'বাসাঁব' শ্রেণীর মেয়েদের জাতিগত বোশিষ্টযও উপেক্ষিত হত, কাবণ 
দেবতার 'নিমাল্য হিসাবে তাদের কোন জাতি থাকত না। 

২. মনে বাসাঁব_একটি পারবারের যুবকদের উপপত্বী হিসাবে এর। 
থাকে | ব্যবস্থাটি সম্ভবতঃ এক্ন্যই, যাতে যুবকরা স্থানীয় পতিতা পল্লীতে ন। 
গিয়ে ঘরেই বৈচিঠোর স্বাদ পায় ॥ উত্তর ভারতেও এরকম পারিবারিক দাসী 
থাকে, যারা গৃহক্মের সঙ্গে সঙ্গে মনিবের শধ্য।ভাগিনীও হতে বাধ্য । মুসলমান 
পরিবারে বাদীদের অখস্থাও একই রকম। দাঁক্ষণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের 
বিভিন্ন পাঁরবারে জীবনযান্লা বিচিত্র । এই গৃহরক্ষিতা উপবাঁণতারা ধর্মীশ্রত 
বলে। গৃহিণীর পক্ষে সান্তনা সূচক এবং বহুভোগী পুরুষদের পক্ষেও বিনা খরচে 
কেবল সামান্য খাওয়া-পরার বিনিময়ে নারীসঙ্গ লাভের সুবিধা । পারিবারিক 
দায়িত্ব তাদের প্রতি নেই এই মেয়েরা আথিক শ্হিতির দিক থেকে সবচেয়ে 
অবহেলিত, তাঁড়য়ে দিলেও তাদের যাবার জার়গ। কোথায় 2 
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৩. জাতি বাসব-কোনে৷ বিশেষ একটি জাতিরই সেবা করবে । অন্য 
জাতির নয়। এ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ই এ সুযোগের আধকারী । 
অথবা অন্য নিম্নজাতিও হতে পারে । এ সম্রন্ধে ব্যবহারিক বাস্তব উদাহরণ 
পাওয়া কঠিন। 

৪. বাড বাসাব-ধাড অর্থাৎ পথ । পথে যার দীড়য়ে বেশ্যাবন্তি 
করে, তারাই এই বাড বামাঁব। বর্তমানে 'বাসাঁব, কথাটা এ ভ!বেই পাঁতিতা- 
বাশ্তর পরিভাষা হিসাবে বাব্হত হতে শুরু করেছে। 

দাক্ষিণাত্যে এই বাসাবদের পাশাপাশি একটি শ্রেণী দেখা যায়, তাদের 
'জোগতি' বলে । এদের মধো পুর্ষদের বল! হয় 'জোগত। | এরাও দেবদাসীই 
ছিল । তবে এর ছিল সন্ন্যাঁসন্ণী। কোলাপুর অঞ্চলে অবশ্য 'যোগিনী” ও 
'দেখদামী' সমার্থক ছিল । তবে প্রভেদ হিল এই যে 'যোগনী' ব৷ “জাগি, 
দেবতার পুজারণী, অন্যের যৌনকামন৷ তাপ্তর উপাদান নয়। “দেবদাসী'র 
ক্ব্য যৌনকামন৷ তৃপ্তি সম্পাদন- পুরোহিতের এবং সমপর্যায়ের প্রভুদের | 
বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত বদ্ধা “দবদাসী'দের 'জোগতি, বল। হয় । এর 'জগ' ঝ 
দেবমৃতি বহন করে, ধর্মাঁয় অনুঙ্গান পরিচালনা করে এবং দেবতার আদেশ ভরের 
মাধ্যমে প্রচার করে । 

এরাই নতুন দেবদাসী সংগ্রহ ও তাদের বলত ধারণের আয়োজন করে, কারণ 
উৎসর্গের সময়ে অন্তত পাচজন দেবদাসীর উপস্থিতির প্রয়োজন হয় । 


দাক্ষিণাত্যের সামাজিক ব্যবস্থা বুকাল ধরেই ছিল মাতৃতান্তক্ । বর্তমানেও 
সম্পাশ্ত বিভাজনের নীতি মাতৃধার৷ অনুসরণ করে। কন্তু বাস্তবে সাজে 
মেয়েদের স্থান গৌণ । অনেক সমাজ তত্বীবদের মতে দাঁক্ষিণাত্যে আযাঁকরণের 
সুদূর প্রসারী ফল এই দেবদাসী প্রথা । দেবী ইয়েলেম্মার ( একজন দ্রাবিড়ী 
দেবী ) কাছে উৎসর্গাকরণের দ্রাবড়ী প্রথার উপর দেবদাসী প্রথাকে আরোপ 
করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। দশম শতাব্দীতে জেন মান্দরগুলিতেও 
দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল । সাধারণ মানুষকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ণ করার 
এট। ছিল সহজ উপায়। ১৯৩০ সাল পর্যন্তও তিরুপতি ও নঞ্জন গুড এর 
মান্দরে দেবদাসী নিয়োগ করা হয়েছে। 

এ সবের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল মান্দরের দাসীবৃত্তি। মাঁদ্দর পার 
মার্জনা, পূজার উপকরণ সজ্জা, বিগ্রহের সাজসজ্জা ইতআদি । কিন্তু আর্যপ্রভাবিত 
দেবদাসী প্রথার সবনাশা দিকটাই এখানেও প্রকট-ধমীয় আবরণের আড়ালে 
দেবদাসীদের উপভোগের সামগ্রীতে পারণত করা। 
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মা্দর-দাসীরা অদ্যাবধি আছে। তার মন্দির থেকে বাত্ত পার এবং 
মন্দিরের কাজকর্ম করে। অবসর সময়ে এর। ছোটো ছোটো শিল্পকাজও করে 
থাকে । কিন্তু 'বাসাঁব'দের উপর এই নতুন ধর্মীয় চাপটি ধীরে ধীরে তাদের 
একেবারে কেনাবেচার সামগ্রীতে রূপান্তরিত করেছে। 

“বাসাঁব' ছাড়াও ভারতে পতিতাবৃত্তি হীত্হাসে তিন রকমের পাঁতিতাবৃত্তির 
নাম পাওয়া যায় । 

১। ব্যান্ত সুলে-কোনে৷ বান্তর রক্ষিতা উপপত্ী। অষ্টাদশ শতকের 
[বিদেশী বাঁণকরা উপপত্রী প্রথাকে থুবই ব্যাপক করে দিয়ে ছিল। পততু'গীজ, 
ফরাসী, ইংরেজ সকলেই স্থানীয় মেয়েদের উপপত্বী হিসেবে বাড়িতে রাখতো । 
এদের সন্তান-সম্তৃতিরা বর্তমানে ভারতীয় জাতিবিন্যাসে একট৷ বড়ো অংশ । 
এদেরই দেখাদোখ স্থানীয় ধনী ব্ান্তর৷ উপপত়ী গ্রহণ শুরু ।করে। বর্তমানে 
অবশ্য পারবারভুন্ত উপপত্রী কম দেখা যায়। 

২। সমাজ সুলে-_একট। সুশিদিষ্ট পল্লীবাসিনী পতিতা । সব্শ্রেণীর 
মানুষেরই তার! (ভাগ্য । 

৩। দেবদাসী-মান্দরের পঞ্ঠপোষকতায় এক বিশেষ ধরনের বারবনিত৷ । 
সমাজসুলেদের সঙ্গে এদের প্রধান প্রভেদ হলে। এই যে, এদের উপর সামাজিক 
কলঙ্ক আরোপিত হয় না । বাপারটি নিশয় গুরুত্বপূর্ণ । কারণ পূর্ণ যৌন 
স্বাধীনতা যাঁদ সমাজে স্বীকৃত হয়, তবে তার একট বিশেষ মূল্য আছে । দেবদাসী 
প্রথার মূল্য সেখানেই । তবু এই দেবদাসীদের জীবন স্বাভাবিক নয় বলেই এই 
প্রথা নারীচেতনার উপর অত্যাচার বলেই স্বীকৃত । 


৬০ 





মদ্যোবিস্তুত নাগরিক জীবন দত গ্রভীর পক্ষে নিমঙ্জিত হচ্ছে, ধর্মের আবরণও 
একে আর ঢেকে রাখতে পারছে না । ফলে সমাজের নিম্ন সম্প্রদায় এবং নারা 
সপ্রদায়ের জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে এক নতুন জটিলতার সৃষ্ট করেছে। 


সমাজের সর্বনিয্নশ্রেণী কারা £ ইতিহাসে 'শৃদ্র' বলে যারা চিহিত তাদের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতিহাসে কোনে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই । আসলে, চ1০0০০- 
£০180100 বা উৎপাদন সম্পর্ক অনুযায়ী এই 'নম্নশ্রেণী নানাভাবে নানাগ্কিত 
হয়েছে, পরিবতিতও হয়েছে । আদিবাসী শ্রেণী, ক্রমশঃ বাধ্য হয়েছে নাগারক 
উৎপাদন সম্পর্কের 'ভিত্তিম্বর্‌ শ হ'তে, এবং কালক্রমে নান৷ কর্মপরষ্পরায় তাদের 
কাউকে তুলে নেওয়া হয়েছে সমাজে সমব্যবহার-যোগা/তার কথণ্সিং উচ্চস্তরে, 
কাউকে নাময়ে দেওয়৷ হয়েছে অস্পৃশ্/তার স্তরে । তাদের মধ্যে রন্তের মিশ্রণ 
অনুপাতে যে পাঁরবর্তন ঘটেছে, সে পারবর্তনের ফলে তারা না পেরেছে নিজস্ব 
জাতিগত বৈশিষ্ট্য মর্যাদাকে সুরক্ষিত রাখতে, ন। পেয়েছে নতুন সমাজে কোনো 
স্থান। অবশ্য ভারতবর্ষে 9০1)9016 019০-এর চেয়ে 9০1)90916 ০8১%5-এর 
অবস্থ। অনেক বেশী শোচনীয় । 5০1)68015 1০-এর একট। আলাদ। 
গ্নোঠীবন্ধ জীবন আছে, নিঙ্জস্ব রীতিনীতি ও আইন ব্যবস্থা নিয়ে তারা নিজের 
স্বতন্ত্র আন্তত্ব আজও বজায় রেখেছে । কিন্তু 9090916 ০৪১৫০-এর নান। 
শ্রেরথীবভাগ । স্পৃণ্য-অস্পৃণ্য 1হসাবে নান ভাবে এদের সঙ্গে সমাঞ্জের উধ্ব-- 
স্তরের সংযোগ । হরিজন আখ দিয়ে এদের কিছুটা উদ্বেত করার চেষ্টা হলেও 


৬১৯ 


এই শ্রেণীর মধ্যে সাংস্কাতক বিপর্যয়ের পরিণাত হয়েছে ভয়ংকর । শিক্ষার 
সুযোগ পেয়ে ষার। নাগরিক শ্রেণীপরল্পরায় গৃহীত হয়ে উচ্চ মর্যাদা লাভ 
করেছেন, তার! স্বশ্রেণীর সঙ্গে প্রায়শঃ সম্পর্ক রাখেন নি। ফলে 9০1160016 
০850-এর মধ্যে দুটি সমান্তগাল শ্রেঙ প্রবহমান 2 প্রাপ্ত শিক্ষার আনুকুলে। 
একদল উচ্চশ্রেণীতে সমাসীন, অন্যদল আজও অবনত, অপনানিত। এই 
দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েরা বর্তমানে প্রচালত দেব্দাসী প্রথার সবচেয়ে বড়ো শিকার । 
কর্ণাটক-মহারাস্ট্রগোয়ার ভ্রিভুজাকাঁ৩ ভূখণ্ডে দেবদাসীর। সবচেয়ে বেশী.আসে 
এই শ্রেণী থেকেই । 


প্বযুগে আর্য অধিকারভুন্ত অণ্চলে যে দেধদাসী প্রথা ছিল, ত৷ কালক্রমে 
দূরীভূত হয়েছে । সহজলড্য বারবাণহঠাদের প্রাধান্য লাভে, ধর্মের অনুমোদন 
আর অবশ্য প্রয়োজনীয় শত নয়। 1কস্তু দেবদাসী প্রথ, কিভাবে নিম্ন জাতির 
মধ্যে ছাড়িয়ে পড়ল, ত ভেবে দেখার মণে নগ্ন শ্রেণীর অনার্য লোকদেবতার 
মান্দরে দেবদাসা নিয়োগ শুরু হয়েছে ব্যাপকভাবে- মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটকে 
এব 'ন্দর্শন ছড়ানো । অবশ্য সংস্কাঁতর নিয়মই হ'লো এই যে, তা কখনো 
লোকচেতনার গভীর স্তর থেকে সমাজ-ব্যবস্থার (5০9০181 500০016) ডপারিতলে 
মাথা তোলে, আবার কখনে। সমাজের উপারিতল থেকে নয়স্তরে চুইয়ে পড়ে । 
নাগাঁরক সংস্কৃতি যেন গ্রামে অনুকূত হতে থাকে, তেমনি গ্রামীণ সংস্কৃতি নগরে 
বিশিষ্টঙ৷ অর্জন করে এক নতুন রূপের সৃষ্ট করে। এই ভাবেই অনেক প্রথা, 
অনেক জীবন-চর্যার পরিবর্তন হয়েছে মারাত্মক ক্ষতিকর । মহারাম্দ্রের ও 
কর্ণাটকের শিল্পসমৃদ্ধ অণুলের পাঁততালয়গুলিতে নিয়মিত ভাবে এই দেবদাসী 
সঃপ্রদায় থেকে মেয়েদের পাঠানে৷ হচ্ছে । কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লীও বাদ যাচ্ছে 
না। একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা এর পশ্চাতে কাজ করে চলেছে। এই 
মেয়েরা ক্মেই শহরের পাতিতালয়গুলি ভরে তুলছে । আন্তর্জাঁতক পণ্য 
হিসাবেও এরা বাবহৃত। মধ্যপ্রাচ্যের বহু অঞুলে ভারতীয় শ্রমিকরা উপনিবেশ 
স্থ'পন করেছে। তাদের এবং স্থানীয় নবধাঁনকবর্গের প্রয়োজন মেটাবার জন্য 
থে মেয়ের ভারতবর্ষ থেকে চালান হয়ে যাচ্ছে তার একটি বড় অংশ এই 
দেবদাসী সম্প্রদায় । কুবুচপূর্ণ যৌন-চিত্র ও যৌন-চলচ্চিন্রের একটা ঘৃঁণত 
ব।বসায় এই সমস্ত অচল থেকে ভারতের পশ্চিমাণ্চলে রীতিমত প্রসার জনিয়েছে। 
কেরল অণ্চলের সমুদ্রবেলা কোভালম্‌ ও গোয়ার সমুদ্রবেলার ছোটবড়ো হোটেলে 
অর্ধাবৃত যৌননৃত্য 'ক্যাবারে' এখন প্রায় ত্বাভাঁবক ব্যাপার । এই ক্যাবারে 
আর্টিস্ট 'হিসাবে যে মেয়ের 'নিযুস্ত হয়, তাদের কাজ যৌন উদ্দীপনামর় নৃত্যপ্রদর্শন 


৬৭ 


এবং সময়ে সময়ে বেশ্যাবৃত্ত । ধন্দেবহা কুবেরের নব মন্দিরের এই নতুন 
দেবদাসীরা মহারাস্ট্র, কর্ণাটক তণ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত । সম্প্রতি 
খ্রীস্টান মঠাধিবাসিনীদের নিয়েও তানুরূপ ঝবসায় চলছে, সংবাদপত্রে তার 
ব্যাপক উল্লেখ দৃষ্ট এাঁড়য়ে যাবার নয় । 

কেবঈি নিয়জাধীয়দের মধে;ই প্রচালত এই দেবদাসী প্রথ। বর্তমানে 'মাঙ্গ' 
ও 'মাহার' জাতিব মধ্যে আবদ্ধ! এই জাঁতর লোকেদের প্রধান উপাস্য দেবী 
'ইয়াল।স্ম।” না 'ইয়েলাম্ম। | এহ ইয়েলাম্ম।' সম্বন্ধে স্থানীয় বাখা। হল, 
'হয়েদাম্ম। ছিলেন খাঁষ জমদাগ্রির পত্বী রেণুক। । এই দেীকে অন মুকাম্থা, 
-গাদন্ব, দুর্গাভা বা মারকস্ব। নানেও ডালা হয়। বেণুকা সম্বন্ধে পুচাঁলও 
একাট কাহিলী আছে। 

রেণুক। প্রাতাঁদন বানুকা-নিমিত একটি কলস সাপ দিয়ে তৈরী বি্ডে 
বায়ে তম মাথার উপরে রেখে, পানীয় জল নয়ে আসতেন । একদা 
গন্ধবদের জলব্লীড়। করতে দেখে তিনি মনে ভাবলেন, যাঁদ এমানই একজন 
গন্ধবের সঙ্গ বিয়ে হখো, তবে বেশ সুখে কাটান যেতো । কথাটা মনে হবার 
»গে সঙ্গেই তার বালুক। কলনদ ভেঙে গেল । ধাঁষ জমদাপ্ন ধযানযোগে একথা 
জানতে পেরে পুন্রদের আদেশ করলে, জননীকে বধ করণে । বারে বছরের 
বালক পুর্ন পরশুরাম পিতার আদেশ পালন করে মাতাকে বধ করলেন। তুষ্ঠ 
+:দ্নি ধাঁষপুন্রকে তিন'ট বর প্রার্থ। করতে বললেন, ফলে প্রথমেই পরশুরাম 
»ায়ের পুন্জাঁবন ভিক্ষা করলেন। তখন খাষি জমদণ্নি পুত্রকে একজন 
'মতঙ্গী, রমণীর মুণ্ড নিয়ে আসতে বললেন । এই মুণাট দেহে যোজন করে 
দেওয়। মানত রেণুক। পুনজাঁবন পেলেন । বেতাল পণ্চবিংশাঁত'তে বণিত ধাঁধার 
'উত্তমাঙ্গ' এখানে 1কন্তু নীচজাতীয় 'মতঙ্গী' রমণীর ! এইজন্যই 'মতঙ্গ জাতির 
লোকের৷ এই দেবীর প্জ। করেন। এই দেবীর পুর পরশুরামের ভোগের জন্য 
তার৷ কন্যাদের দেবাঁর মন্দিরে উৎসর্গ করেন। 

কাহিনীটি ঈষৎ অদল বদল হলেও সবনন প্রায় একই রূপে প্রচলিত । দেবীর 
উংপান্তর এই কাহিনী 'নয়ে কৌত্হলের উদ্রেক হওয়৷ স্বাভাবিক | একটা 
ব্যাপক ভৌগোলিক স্থান জুড়ে এই লোকদেবীর প্জ৷ এবং প্রভাব সাঁতাই 
আশ্চর্য । কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন না৷ তুলেও বলা যায় যে, 
'ইয়েলেম্ম। নিজেই দেবী রেণুকা, অথবা সেই 'মঙঙ্গী' মেয়েটই দেবা 'ইয়েলেম্মা”, 
যে রেণুকার জীবন দান করেছিল । গোটা কাহিনীতে আসল লোকদেবীকে 
আর্ধত্বের একট। পালিশ দিয়ে নতুন করে চালাবার প্রচেষ্টা হতে পারে। 


৬৩ 





ইযেলেম্ম। 





কর্ণটকেব লোকদেবা 


কমুক্,মনু” প্রথমত নৃত্যাশস্পী এই দেখীব মন্দিবেই দেবদাসী 
তঞ্জভুব মান্দবের শেষ দেবদাসী ৷ উৎসর্গ হযে থাকে । 


ভা... সস্৯-২ রাত... ৮ ০ ও 





দেবদাসী উৎসর্গের সময় অপেক্ষারত “জোগতি' দেবদাসীরা ৷ 


'সৌন্দাতীতে ইয়েলেম্মার মান্দরে ধাবার পথে একটি মতঙ্গী মান্দর আছে। প্রথমে 
সেখানে পৃঙ্জ৷ দিতে হয়। পরে ইয়েলেম্মার মাঁন্দরে যেতে হয়। এই সমন্ত 
কারণেই সন্দেহ হয় যে, পুরে৷ লোকাচার্টিকে উচ্চবর্ণের লোকেরা একট৷ পালিশ 
দেবার চেষ্টা করেছে, যাতে এই 'সৃবিধাজনক' প্রথাটর পূর্ণ সুযোগ নেওয়া যায় । 


হরিজন সেবক সংঘ' হারিজনদের মধ্যে পাঁততাবৃত্তির প্রসারের কারণ 
অনুসন্ধানের জন্য একটি সমীক্ষ। করেন। সমীক্ষার ফলশ্রুতি হিসাবে তাদের 
প্রতিবেদনে বল৷ হয়েছে £ 
510100890০6 160)81164 (020 0105 01161) 01 81000100119011169 1085 
0০9 01 2০০০15 01 11181) 166001) 11) 59508] 100200615 21001% 
(105 1095/91 08505 90761) 170 816 06501560 0/ 1016761 98906 
ড/011610, 501 (11511 160 216 00০ [0০9০1 200 ৪৪] (0 9801569 
11)611 16505. 11616 ০40 0০ 210011061 ৮/2% 01 10909101106 ৪ 016 
011610010910010 ০1 10)১4851. 4 105৬4851 8018105 11010010809 
00] 006 90866 ০1 1119115019109151159 01 ৬100%110900. 1161৩. 
10106, 051 0556006 15 11060 6) 006 ০8566 11111009 010 102111860 
2110 16501৬213. 4 08015100691 01 9 17911)21) 0105 ০6০০00)68 
৪০০১98019 6০ 060৩1 085155 11) 52110005 %/895, 10010101008 1061 
8.099196005 83 ৪ 10960 01 56521 [9910051 ড1)0 1195 ০০৪০৫ 
90110167 %/10)0 30 2109 9010708, ৪0690106000 6101)61 5109. 11015 
55605 (০ 05 21190 0101)161) 08566 1711)00 18010108111) ৮11)101) 
$301919 (1151 56003106৩05.” (4 9004 1009 20101020101 ০0? 
[71211190, ৬/ ০0061) .) 
দেবদানীদের রক্ষক ও উপভোন্ত। উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই সচরাচর হয়ে 
থাকে, কারণ তাদের নিজেদের জাতের লোকের৷ তাদের সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন 
করতে পারে না । কেবল 'মাঙ্গ ব৷ 'মাহার' জাতি নয়, 'গে'লার' ও 'নায়ক' 
জাতির লোকেরাও দেবদাসী উৎসর্গ করে, এবং তাদের মধে।ও এই প্রথ। চালু 
আছে। 
দেবদাসী নিয়োগের গৌণ কারণগুলির মধ্যে কতকগুলি হ'ল নিম্নজাতীয়দের 
লোকাচার বা সস্কারপ্রসৃত । 
প্রথমতঃ পাঁরবারে অনেকগুলি মেয়ে থাকলে অন্ততঃ একটিকে দেবতার 
কাছে দিতে হবে, এটা প্রায় হ্বতঃসিদ্ধ । এর জন্য মেয়োটির ম-বাবাও বিশেষ 
নুঃখিত হন না। অবশ্য এর পিগুন একটা গৃঢ় কারণ আছে। এতদগলে 
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মেয়ের পৈতৃক সম্পান্ত বা বাঁড় ঘরের অংশ পায় । মেয়ে দেবদাসী হ'লে সঞ্জাত্ত 
অন্য পরিবারে না গিয়ে ঘরেই থাকে, ত। ছাড়াও তার উপার্জনের ভাগও পরিবার 


পায়। 
দ্বিতীয়তঃ, কোনো দম্পাতি সম্তানহীন হ'লে মানত করে প্রথম কন্য। 


সম্তানটিকে দেখতার কাছে উৎসর্থ কর৷ ছিল প্রাচীন রীঙ। সাত আট বছর 
বয়সেই মধ্যেই তাকে উৎসর্গ করতে হতো । 

ততীয়তঃ, এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হ'ল দেবদাসী হিসাবে 
উৎসগাঁকৃ৩ কন্যা পরিবারে পু্সন্তানের মধাদ৷ পেয়ে থাকে | দেবদ।সা উৎসগেন 
সময় নিয়ম অনুযায়ী অন্ততঃ পাচজন 'জোগতিকে আহ্বান করতে হয় । তাদের 
'ভিক্ষাপান্রে যথেষ্ট টাক। পয়স ইত্যাদি ও মন্যানা উপহারদ্রুব্য দেওয়৷ হয়, যা এ 
দেবদাসীর পরিবারের প্রাপ্য । সুত্হাং স্বভাব৩ই দরিদ্র হরিজনদের উপর £হ 
প্রথার প্রভাব বাপক হতে বাধা । 

প।ততাধৃণ্ডলন্ধ অর্থ পারখার প্রাঁওপাইনের কাজে লাগে বলে সবচেয়ে 
সুন্দরী মেয়েটিকে দেবদাসীর জন্যে বেছে নেওয়। হয়, যাতে যৌবনে “স যথেষ্ট 
আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে । 

অবশ্য যে ম্রেয়ের পাত্র জোটে না শারীরিক কোনো নুটির ফলে, সে 
দেবদাসী হিসাবে উৎসগাঁকৃত হয় । অথবা কোনে দুরারোগ্য রোগের আরোণ্য 
কামন। করেও কন্য।-উৎসর্গ কর৷ হয় দেবী মন্দিরে । এগুলির নান চেহার! 
ভারতের নান। জায়গায় । কোথাও মানতের জট কামানো হয়, কোথাও ব৷ 
নাক বা কানে ফুটো করে দেওয়। হয়। 1কস্তু কনয-উৎসর্গের এই প্রথাটি 
এত্দগ্লের বোশষ্ট্য | 

এ ছাড়াও কতকগুলি সংস্কার চালু আছে। শুকনে কুপে জল আমার 
জন্য দেখদাদী মানত কর। হয়। আকাম্মিক ভাবে মাথার চুলে জট পড়লে 
সেউ। দেবতার প্রতক্ষ ইঙ্গিত বলে বিবেচনা কর! হয়, ও জট ধার মাথায় পড়েছে, 
সেই বাঁলকাটিকে দেবদাসী হপাবে উৎসর্গ কর! হয়। 

এই সংস্কারগুলিকে আরে। বেশি বদ্ধমূল করে তোলার পিছনে কিছু প্রয়াস 
থাকে । হঠাংই চুলে জট পড়ে না, মাঝে মাঝে 'চিটূচিটে পদার্থ ( মধু, হলুদ 
জল ) চুলে লাগিয়ে দেওয়া হয়। পিতামাত। নিজেদের স্বার্থেই এই কাজ 
করেন। কারণ, বাঁলকাটি দেবদাসী হলে তাদের লাভ দুই ভাবে। সম্পান্ত 
বাড়তেই রইল, উপরম্তু দেবদাসীর প্রাপ্যও ভোগ করার অধিকার রইল । গ্রামের 
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প্রধান ব্যান্তর সহায়তাও লাভ করা গেল । একটি মেয়ের শরীরের বিনিময়ে 
এতথানি লাভের আশা ছাড়া কঠিন । 

পুরোহিত ও পণ্ডিতের এ প্রথাকে সমর্থন করে চলেছেন প্রায় প্রকাশ্যেই। 
কারণ, তাদের আর্থক প্রাপাও এই উৎসর্গের মাধ্যমে যথেষ্ট । দেবদাসীর 
উপার্জনের একট। অংশ নিয়মিত ভাবে এরা পান । তা ছাড়া ধর্মের আবরণে 
একাজ চালিয়ে যেতে পারলে আইন নাগাল পায় না। 

বৃদ্ধা ভ্োোগতিরা দেবদাসী সংগ্রহ করে। তাদের নিজেদেরও পাওনা 
থাকে । শাঁড়, জামা ও অর্থ সবাই পায় উৎসর্গ উৎসবে । বর্তমানে এদের 
1দয়েই নারীপণ্য সংগ্রহের কাজ চলে । এর৷ দেবতার “ভর' হবার উপায় স্বরূপ । 
অপ্রাসার্গক বলে মনে হ'লেও, একটা কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করা যায /) 

দেবদাসী প্রথ!র বিরুদে একটি সম্মেলনে গৌরাবাঈ নামে জনৈকা মাহিল। 
যখন এই প্রথর বিরুদ্ধে বন্তৃতা করছিলেন, তখন উর্পাস্ত একজন 'জোগাত' 
5ঠাং থণ থব করে কাপতে থাকে । গোরাব।ঈ জিজ্ঞাসা করলেন, 

তুম কে ? 

উত্তর হ'ল, 'আমি ইয়েলেম্ম।? | 

'যাক, তুমি এসেছে৷ ভালই হয়েছে। কেন তুমি আমাদের মেয়েদের 
এপথে নামাচ্ছ ? 

চুপ! আমায় প্রশ্ন কোরো না, সহ্য করবো না।" 

ইয়েলাম্ম। ! তুমি যাঁদ পাঁথবার মা হও, তবে কেবল নীচু জাতের মেয়ে 
নিচ্ছ কেন? বোনয়া বা ব্রাহ্মণের ঘর থেকে নিচ্ছ না কেন ?, 

হঠাৎ কাপুনি থাময়ে মাহলা টি বললেন, 'যা করছে৷ কর ।” 

এ ধরনের সুযোগ সবন্ত ঘটে না, কাজেই সংস্কার ব্রগশঃ চালু হয়েই চলেছে । 
এই সংস্কার চালু হতে থাকে লোকগুখেই, পরে অবশ্য প্রচারযন্ত্র ধীরে ধীরে 
একাজাঁট হাতে তুলে নেয় । এভাবেই একদা সর্পদেবী মনসা শ্রেষ্ঠ সাহিত্ত- 
কারের হাত ধরে আর্যদের সঙায় প্রবেশ করেছেন, বনদুর্গ। মঙ্গলচ্ডী ব্যাধের ঘর 
থেকে উন্নীত হয়ে রাজসম্মান পেয়েছেন, আর 'সন্তোষী মা" ও “বাবা তারকনাথ' 
চলচ্চন্রের মাধ্যমে জায়গ৷ করে নিয়েছেন নগরবাসী জনজীবনে । চিন্তাশান্তকে 
ঘুম পাড়িয়ে কেবল সংস্কারকে জীইয়ে রাখলে অনেকেরই লাভ, দেবদাসীরাও 
এভাবেই লাভের কড়ি গুনে দিচ্ছে ব্যবসায়ীদের হাতে । 

বর্তমান যে সমস্ত মান্দরে দেবদাসী উৎসর্গ কর! হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে 
ইয়েলেম্৷। যুগপৎ কর্ণাটক ও মহারাম্থ্বেরে লোকদেবী। কামাপুরের কমলেম্বরী, 
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থাণ্োবার ভাগসুরলী, মঙ্গেশীর শাস্ত। দুর্গ। ও অন্যান্য লোকদেবীদের মন্দিরেও 
এই দেবদ।সী প্রথা চালু আছে। এ ছাড়া হনুমান মান্দির ও জমদাগ্নি মন্দিরেও 
দেবদাসী প্রথ। চালু আছে, যাঁদও এ'রা লোকদেবী নন। হনুমান তার 
ব্রত্চারী কুমারজীবনের জন্য পৃঁজিত ও প্রশংসিত । তর মনোরঞ্জনের জন্য 
এারীভোগের ব্যবস্থার ব্যাপারটি কৌত্হল উদ্রেক করে । 

কর্ণটকের বেলগাও জেলার সোন্দস্তী শহর থেকে চার কিলোমিটার দূরে 
অবাস্থিত সৌন্দত্তী মান্দরে ( ইয়েলাম্ম। গুভ্ড' ) দেবদাসী উৎসর্গ হতে৷ বলে 
জানা গেছে । কস্তু বর্তমানে এখানে দেবদাসপী উৎসগ তত বেশী হয় না। 
এর দু'টি কারণ £ এক-_এই প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা । দুই_ 
'সৌন্দত্তী যাবার পাথেয় খরচ যথেষ্ট বেশী, এ ছাড়। মন্দিরের পুরোহিতরা প্রচুর 
টাকা দাবী করে। কারণ, উৎসর্গ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পুলিশকে ঘুষও দিতে 
হয়। এই মন্দিরে উৎসগাঁকৃত দেবদাসীরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয় ॥ 
এখানকার উৎসর্গের খরচ প্রায় ৪০০০ টাক থেকে ৫০০০ টাকা । 

বর্তমানে সৌন্দন্তীর কাছাকাছি উগ্বারগোলে ইয়েলাম্মা পাহাড়ের কোলে 
অবস্থিত মন্দিরে দেবদাসী উৎসর্গ হয় । অবশ্য সৌন্দত্তী শহরের ক্রমবর্ধমান 
উন্নাতির ফলে দেবদাসী প্রথা ব্যাপকতা কমেছে । ধর্মের আবরণ ছাড়াই বর্তমানে 
এখানে বেশ্যাবৃত্তি চলেছে অধাধে। কিন্তু 'নিকটবর্তীঁ গ্রামাণ্ুলের অবস্থ৷ 
এখনও প্রায় একই রকম। 

বেলগী!ও স্লেলার রামদুর্গ তালুকে ১০২টি গ্রাম আছে । লোকসখ) এক 
লক্ষেরও বেশী । এ অঞ্চলে দেবদাসীপ্রথ প্রবলভাবে বিরাজমান । হিসাবমতে। 
৩০০ জন দেবদাসী আছেন এবং প্রতি বছর নতুন আরে। অনেকে যোগ 'দিচ্ছে 
এদের দলে। এই তালুকে প্রাত বছর প্রায় ১০০ জন এই বৃত্তি গ্রহণ করে। 
এর! সকলেই অবশ্য স্থানীয় নয়, বেলগাও, 'বিজাপুর, বোম্বাই এসব অণ্চলের 
শহর বা শহরতলী থেকে অনেকে এসে মান্দিরে এই বৃদ্ততে উৎসগাঁকৃত হয় । 

রামুর্গ থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে গোন্নগর নামে একটি গ্রাম সমীক্ষ। 
করে দেখ গেছে, গ্রামের হরিজন পাড়ার ১৯টি পারবারের মধ্যে ১১টি 
পরিবার আছে, যার! দেবদাসী বৃত্তিতে নিধুন্ত। ১৯৮১ সালের লোকগণনা 
অনুযায়ী ১৭৪২ জন লোকের মধ্যে ১৪০ জন হারজন। এই লোকগ্ণণনায় 


দেবদাসীর। নিজেদের দেবদাসী বলেই পরিচয় দিয়েছে। 
বেলগাও জেলায় তামাক উৎপাদন কেন্দ্র নিপানীতে শ্রাক হিসাবে নিযুস্ত 
লোকের সংখ্যা ২০০০ । এর মধ্যে একট৷ বড় অংশ মেয়েরা । এদের মধ্যে 
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অধিকাংশই হরিজন । এই অণুলটি প্রধানতঃ বোম্বাই বাজারে পতিত 
সরবরাহের কেন্দ্রস্ববূপ । এই শহরের ৮০০ জন পতিতার মধ্যে ২০০ জনই 
(দবদাসী । এখানে নিয়শ্রেণীর মেয়েরা তামাকের কারখানায় কাজ করে। 
মেয়ে শ্রামক যারা কারখানায় কাজ করে, তারা দৈনিক পীচ টাকা হারে মজুরী 
পায়। রাত্রে তারাই আবার বেশ্যাবৃত্ত করে। দৈনিক দশ টাকা হিসাবে 
তারা গড়ে উপার্জন করে। 

বেলগাও জেলারই আঠানী বোস্বাই পতিতালয়ের নারী সরবরাহের আর একটি 
কেন্দ্র । তেরাদল-মাঙ্গসুলী-আঠানী, তিনটি অণ্চল এক গ্রিভুজাকৃতি ভৌগোলিক 
অণ্ুল তৈরী করেছে। বেশ্য। চালানকেন্দ্র হিসাবে এই অণুলগুলি প্রাসদ্ধ । 


আঠানীর লোকসংখ্যা ৫০,০০০ । তার মধ্যে ৫০০০ হরিজন । ৫০০ 
পরিবারে এর বিভন্ত। এই হরিজনদের মধ্যে শতকরা ৯৮ট পারবারই 
পাততাবৃত্তির সঙ্গে যুন্ত। প্রতিটি পরিবারের অন্তত তিনটি মেয়ে এই বৃত্তিতে 
নিযুস্ত। পাতিতার্দের মোট সংখ্যা প্রায় ৯০০০। এই সংখ্যায় অন্য সম্প্রদায়- 
ভুস্ত পাঁতিতাদের ধরা হয় নি। আঠানীর লোকসংখ্যা অনুযায়ী পাতিতাবৃত্তিতে 
নিযুত্তদের হার অনেক বেশী । 

মুগলকোড, মাঙ্গসূলী, কোকটনুর, তেরদাল কুড়চি এবং আঠানী শহরের 
1নকটবতাঁ শংকর হাটি, থারুর, ইত্যাদি গ্রামে অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে দেবদাসী- 
উৎসর্গ করা হয়। 'মাঙ্গসূলী” 'মাঙ্গ' জাতীয় পতিতাদের একটা বড়ো 
উৎসর্গকেন্দ্র। দেবদাসীদের নামে এই নামটিই চালু হয়ে গিরেছে 
অগুলটির ৷ 

শংকরহাট গ্রামের ৫০০ হরিজন ৫০টি পরিবারে বিভন্ত । এখানে বছরে 
৮ থেকে ১০ জন দেবদাসী উৎসর্গ করা হয়। হরিজন পল্লীতে এর জন্যে 
একটি মান্দঁর আছে। তাছাড়া নিকটবর্তজ থারুর প্রামেও মান্দর আছে। 
মান্দরটি খুবই (বিখ্যাত, এর এম্বর্যও দেখবার মতো৷। দেববিগ্রহের লক্ষ লক্ষ 
টাকার স্বর্ণালংকার ও রৌপ্যালংকার আছে । এছাড়৷ প্জ। নিবেদন কারিণীদের 
দেওয়া প্রায় ১০০০ শাড়ি আছে যেগুলি মান্দিরের ভিতরের ছাদ থেকে পু'টলি 
করে ঝোলানে। রয়েছে । এই সব তথ্য মান্দরের জনীপ্রয়তার নিদর্শন । 


বিজ্বাপুর শহর ও বিজাপুর জেলার সমস্ত তাল;কেই দেবদাসী প্রথা প্রবল- 
ভাবে প্রচালত। “দেবদাসী বলয় নামে যে অণ্লাট কণাটক ও মহারাম্ট্রের 
সংযোগস্থল, তার প্রধান অংশ এই জেলাতেই বর্তমান। এই জেলার প্রধান 
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শহরগুলিতে পতিত পল্লী অত্যন্ত সমৃদ্ধ । শহর ছাড়া নিকটবর্তাঁ গ্রামগুলিতেও 
দেবদাসী ও অন্য পতিতাদের সমারোহ ব্যাপক । 

অথর্গ অণুলে ১৫০০ লোকসংখ্যার মধ্যে ২৫০ জন হরিজনের 'তারশটি 
পরিবারের বেশ একটি বড়ে। সংখ্য। দেবদাসী বৃত্তিতে নিযুস্ত। 

1টকোটার হনুমান মন্দিরে এ জেলার একটা বড়ে৷ দেবদাসী উৎসর্গের কেন্দ্র 
আছে । প্রাতবছর এাপ্রল মাসের উৎসবে দেবদাসীদে রযথেষ্ট সমারোহ 
সহকারে উৎস্গ কর! হয়। 

হৌনৃসনুর জেলা দেবদাসী ও সাধারণ পতিতা সম্প্রদায়ের জন্য বিখ্যাত। 
উত্তর কর্ণাটকের বিভিন্ন নাটকের দলে এখান থেকে মেয়ে সংগ্রহ করা হয় 
নৃত্যগীত ও অভিনয়ের জন্য । গদাগ (0898 ) ও হাভো'র প্রভৃতি অণ্চলে 
অভিনয় শিশ্পের জন্য এই অঞ্চলের মেয়েদেরই বেশী পছন্দ করা হয়। 

এই সমস্ত অণ্ুলগুলির আধকাংশ হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বেশ্যা- 
বৃত্তির হার ক্রমশ বাঁ্ধি পাওয়ার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত- মহারাস্ট্রে 
সীমান্তবর্তা অণ্ল বলে, এবং বোম্বাই বাজারের কাছাকাছি বলে এই অণ্ুলে 
মেয়ে চালানী ব্যবসায়ের সুবিধা অনেক বেশি । 

'দ্বতায়ত- এতদঞ্চলের মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের খ্যাঁত। 

তৃতীয়ত-_-গ্রামাণ্চলে উচ্চবর্ণের অত্যাচার ক্রমশঃ বেড়ে চলায় হরিজন 
পতিতার নগরপ্রান্তে আশ্রয় নিচ্ছে । 

চতুর্থত-_হরিজন যুবকদের কর্মসংগ্ছানের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় 
পরিবারের মেয়ের৷ পাঁতত৷ বৃত্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। 

প্রশ্ন হ'লো, নগরে পতিতাবৃত্তর এই ব্লমবধমান উদ্াাহরণের কারণ হিসাবে 
দেবদাসী প্রথা কতথানি দায়ী? বর্তমানে বাজারের পতিতালয়গুলি যাঁদও 
আর ধর্মের অপেক্ষা রাখছে না, তবু এই নারীব্যবসায়ের প্রাথীমক সোপান 
হিসাবেই দেবদাসী প্রথা চালু হয়েছিল । এখনে যে সমস্ত জায়গায় আছে. 
তা এই কারণেই আছে। মেয়ের এই বৃত্তি গ্রহণ করছে ইচ্ছাপ্ৰক, কারণ 
শারীরিক পরিশ্রম কম করে বেশি টাকা উপার্জন করা এ ব্যবসায়ে সহজ, 
পারবারগুলিও আথিক কারণেই মেয়েদের নিয়োগ করছে এই ব্যবসায়ে । 

দেবদাসী-উৎসর্গ প্রথার নিয়মাবলী অদ্ভুত। সচরাচর আট থেকে দশ 
বৎসর বয়সের বালিকাদের এ প্রথায় উৎসর্গ করা হর । অবশ্য বিবাহিত 
মেয়েরাও আসে, আবার ১৭1১৮ বৎসর বয়সের মেয়েরাও আসে উৎসর্গীকৃত হতে । 
তবে শিশুকালে উৎসর্গ করাই 'বাধ। 'জোগাত' বা অবসর প্রাপ্ত দেবদাসীরা 
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কোনে এক উৎসবের সময় ভর" প্রাপ্ত হয় এবং কোনে একটি বিশেষ পাঁরি- 
বারের নাম করে, যার থেকে একটি মেয়েকে দেবদাসী করা হবে । এমন কি, 
কোন্‌ মেয়োটকে নেওয়া হবে, তাও সে বলে দেয় । বেশ বোঝ বায়, 
ক্ষমতাশালী ও সমৃদ্ধ ব্যন্তির আগে থেকেই 'জোগাঁত' কে এ সম্মদ্ধে শাখরে 
পাড়য়ে রাখেন। 

যে সমস্ত অণ্ুলে দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে জনমত বিশেষ শাল্তশালী, 
সেখানে মেয়েটির আত্মীয়রা মেয়োটির গর্ভবতী হবার ব্যবস্থা করে। পরে 
তার! গ্রামের কতাদের কাছে দ্াঁব জানায় যে, হয় তার 'বয়ের ব্যবস্থা! করতে 
হবে, অথবা তাকে দেবদাসী হবার অনুমাতি দিতে হবে । বল! বাহুল্য, এই 
বিষয়ে দায়ী লোকটি উচ্চবর্ণের, এবং বিয়ের ব্যবস্থাও বেশ খরচ সাপেক্ষ । 
বরং দেবদ।সী হবার অনুমাতি দেওয়৷ সহজ, কারণ তার ফলে মেয়েটি কারে 
ব্যান্তগত সম্পত্তি না হয়ে সাধারণের ভোগা হয়ে থাকবে । 

দেব্দাসী উৎসর্গ উৎসবের চেহারা প্রায় বিবাহ উৎসবের মতো । এই 
উৎসগাঁকৃত মেয়েরা সচরাচর যৌবনারস্তের প্বেই দীক্ষিত হয়। নিদিষ্ট 'দিনে, 
( পৃিনা ভিঁথই প্রশস্ত বলে বিবেচনা করা হয়) হরিজন পল্লীতে অন্য 
দেবদাসীরা উপস্থি৩ হয় । অঙ্গে তৈললেপন করে 'জোগতি'দের জন্য "নির্দিষ্ট 
'জমুলা” বাভীতে ( জোগতিদের কৃপ ) উৎসর্গ করার আগে ভাবী দেবদাসীকে 
প্লান করানো হয়। এই কৃপ ধাঁদ মান্দির প্রাঙ্গণে অবাস্থিত হয় তবে তাকে সম্পূর্ণ 
বিবস্ত্র হয়ে কেবলমান্র নিমপাতার মাল৷ ধারণ করে সেখানে যেতে হবে প্লান 
করার জন্য । তারপর সমবেত দেবদাসীদের ভিক্ষাপাতে আহার্য পরিবেশন 
করতে হয়। 

প্নানের পর নববন্ত্র পারধান করে মন্দিরে যেতে হয় । পুরোহত "নার্দ্$ 
দক্ষিণার বিনিময়ে দেবীর কাছে প্রার্থনা জানান। দেবতার পৃঞ্জা নিবেদন করে 
প্রসাদমাল্যস্বরুপ 'তালী' অথব৷ স্থানভেদে “মঙ্গলসৃত্র' পুরোহিত নিজেই তাকে 
পাঁরয়ে দেন, অথবা তার হাতে দেন। তখন সমগ্র পারবার বাঁড় ফিরে আসে 
এবং পাচাঁট মুস্তাসদূশ কাচের পুত এঁ সূত্রে গেথে মেয়েটিকে পারিয়ে দেওয়া 
হয় । এর পরে সমবেত মেয়ের কন্যার মাথায় অক্ষত চাল ছু'ড়ে দিয়ে 
আশীর্বাদ করেন। বরের স্থান নেয় একটি ছোটে তরবারি । মান্দিরভেদে 
অনুষ্ঠানের বোচন্র্য বাভিন্ন । 


এই অনুষ্ঠানের জন্য বছরে চারটি পৃণিম৷ তিথি নিদিষ্ট । (১) রঙে হু্লিমে 
€ বারবণিতাদের পৃণম! ) ; (২) ভারত হ্থান্মমে ; €৩) হোল হামিমে ; এবং 
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(৪) মুখাইডে হুল্লিমে বা গরথী হুম্নিমে ( গৃহবধূদের পূর্ণিমা )। এই চারটি 
পৃণিমাতেই দেবদাসী উৎসর্গ করা হয় । 

এই সময়কার দৃশাটা «ই, দূর-দূরাস্তর থেকে দলে দলে যাত্রীরা আসছে । 
মাইলখানেক লম্বা গাড়ির সারি। সারি সারি নগ্রদেহ নিমপাতার মালা পরা 
ছোটো ছোটো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসিত হবার জন্য, শুকনো উপবাসাখিল্ন মুখ, 
প্লান করানো বলির ছাগ্শিশুর মতো ! একবার দেবদাসী হয়ে গেলে তাদের 
বিবাহ নিষিদ্ধ । 

দেবদাসী-উৎসর্গ করা হয় ইয়েলেম্মার মান্দিরেই সবচেয়ে বেশি । তুলসী 
গেঁরির হনুমান মান্দরে, টিকোটার হনুমান মন্দিরেও দেবদাসীদের উৎসর্গ কব 
হয়। এছাড়া জমদাণ্নি মান্দরে ও পরশুরামের মাঁন্দরেও দেবদাসী উৎসর্গ করা 
হয়। উৎসর্গের নিয়মাবলী মোটামুটি একই, তবে হনুমান মন্দিরে পুরোহিত 
দেবতার পৃজা করে দেবদাসীর বা হাতে অথবা ব৷ দিকের বুকে তণ্ত মুদ্রার ছাপ 
একে দেন। 

এই উৎসগাকিত দেবদাসীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে স্থানীয় উচ্চশ্রেণীর লোকেরা 
যথোচিত ( অর্থাৎ ১০০ টাক। থেকে ৫০০ টাক! ) মূল্য দিয়ে তাদের সঙ্গে পথম 
সহবাসের সুযোগ পান । 


এই দেবদাসী উৎসর্গ উৎসবটিকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে এবং 
তাতে অংশগ্রহণ করে বোম্বাই অঞ্চলের পাঁতিতালয়ের মালিকরা, কর্ণাটকের 
সস্াতি প্রচার কেন্দ্রগল, এবং বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে মেয়ে কেন।-বেচার ব্যৎসা 
যার করে তারাও । কারণ সহজেই অনুমেয় । 

এই অঞুলের মেয়েদের দেহসৌষ্ঠব, সৌন্দর্য ও নৃত্য-গীতবাদ্যে স্বাভাবিক 
পণুত্বের খ্যাতি আছে। সম্ভবতঃ আদিলশাহী সাম্রজ্যের রাজধানী হিসাবে 
বিজাপুরের সংস্কৃতি ও ভোগাবিলাসের ব্যাপক বিস্তার এই চেয়েদের মধ্যে বহু যুগ 
ধরে প্রসারিত হয়ে এসেছে । হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে বারনারীর৷ তাদের 
নৃতগীত পটুত্বের এঁতিহ্য বজায় বেখেছে। ফলে একদিকে কর্মসংস্থানের 
সুযোগের অভাবে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, অপরদিকে মহানগরীর বিলাসবহুল বর্ণাঢ্য 
জীবন যাত্রার হাত্ছান এই অগুলের মেয়েদের গভীর অন্ধকারে টেনে নিয়ে 
যাচ্ছে। 

যাদও সাধারণ জনসমাজ এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, তবু 
মুষিমেয মাঁন্দর কর্তৃপক্ষ হিন্দুধর্ম রক্ষণের নামে ঠাদের [নিজেদের স্বার্থ (636৫ 
£065765 ) রক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠোঁছলেন। মন্দিরের আঁধকার এবং 
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পবিত্রত রক্ষার নামে তারা আসলে মান্দরের সম্পদকে নিজেদের স্বার্থে কাজে 
লাগিয়ে মন্দিরের পাঁবততা নষ্ষই করেছেন । 

এর বিরুদ্ধে 19501০6 7811%-র নেতা এবং পানাগল-এর রাজা লোক হিতের 
জন্য মন্দির রক্ষার এক নতুন উপায় অবলম্বন করেন । 47170 7২০1181003 
[2000%/7610 /১০৮-এর মাধ্যমে যাতে মন্দির রক্ষণ'বেক্ষণ ও তার পরিচালনার 
ভার লোক হিতের জন্যই হয় তার জন্য চেষ্টা করেন এই 10501067১85 । এই 
আইনের বলে সরকার মান্দিরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার অর্জন করে । এই 
আইনের উপর 'ভান্তি করে শ্রীমতী রেষ্ডী তার একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ 
করেন। 

্রপ্তাবটিতে বল৷ হলে শহন্দু রিলিজিয়াস এনডাওমেণ্ট আান্ট" অনুযায়ী ইনাম 
প্রাপ্ত দেবদাসীদের ভোটাধিকার থাকবে । এই ভাবে সমস্মাটর 'মূল" উৎসাদনের 
এন্টা উপায় হল, কারণ অন্ঃপর দেবদাসীরা নিজেদেব দায়িত্বে এই প্রথার 
উৎসাদন দাবী করার একট। সুযোগ পেলেন । 


ভারতীয় দণ্ডাবধির ৩৭২ ও ৩৭৩ ধারায় অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের মান্দিরে 
উৎসর্গ করার অপরাধে শাস্তদানের যে ব্যবস্থা আছে, এই ধারা দুইটিরও 
সংশোধনের জন্য ডঃ গোর প্রস্তাব পেশ করেন এবং তা গৃহীত হয় । রক্ষণশীল 
ব্যন্তিরা আইনের নির্দেশ না মেনে অগ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের উৎস্গে ধর্মভীরু সাধারণ 
মানুষকে বাধা করেছে কিন্তু এই সংশোধন প্রস্তাবটি আইনে রূপাস্তারত হবার পর 
১৮ বছরের মেয়েদের উৎসর্গ করা শুরু হলো। এ যাবং ১৮ বছর বয়সে 
দেবদাসীকরণের পর যাঁদ তার বিবাহ হয়ে থাকে, তবে ত৷ আইনসম্মত হবে, 
এ ব্যবস্থা ছিল। এই দেবদাসী ব্যবস্থাকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য শ্রীমতা 
রেঙ্ডী নতুন করে প্রস্তাব করলেন, "যদ এই দেবদাসী বা নঙকীর জন্য কোনে 
ভূসম্পান্ত নিদিষ্ট করা হয়, তবে এই সম্পান্তর অধিকারিণাদের ভোটাধিকার 
থাকবে । তাদের সম্পান্ত ব্যান্তগত সম্পাত্ততে পরিণত হবে এবং মান্দিরের তার 
উপর কোনো অধিকার থাকবে না ।, 


্রস্তাবটির কথ বিশেষভাবে পুনরুল্লেখ করার কারণ এই যে, দেবদাসীরা 
মান্দরের কাজে নিযুন্ত থাকাকালে সম্পান্ত হিসাবে যা পেত, তা মাসোহারা 
হিসেবে, অথবা স্থায়ী ভূ-সম্পত্তির আয় হিসেবে । যতাঁদন তারা এঁ পদে নিষুন্ত 
থাকতো, ততাদন এই আয় ভোগ করত, কিন্তু বার্থধক্যে পদচ্যুত হবার পর 
ভক্ষাবৃন্ত গ্রহণ কর ছাড়া তাদের উপায় থাকত না। এই জনাই দেবদাসীরা 
দেবদাসী সংগ্রহের চেষ্টা করত, কারণ পালিতা কন্য। অনেক সময় পালিক। 
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মাতার প্রতিপালন করত । অথবা যাদের সন্তান জন্মাত, তার! সন্তানদের দ্বার। 
প্রাতপালিত হে । অর্থনোতিক স্থায়িত্বের অভাব যাতে দেবদাসীদের অন্য 
মেয়েদের দেবদাসীবুত্ততে প্ররোচিত করতে বাধ্য না করে, সে জন্যই শ্রীমতী 
রেছ্ী এই প্রস্তাবটির উপর জোর দিয়েছিলেন । 

এই প্রস্তাবটি আইন 'হসাবে প্রণয়ন করা হলো ১৯৪৭ সালের 790185 
4৯০০ ১১00 (8 9010010116770815 4০6) হিসাবে । এর দ্বারা মান্দিরে 
দেবদাসী উৎসর্গ সম্পূর্ন বে-আইনী বলে ঘোষণা কর হ'লে। | 

অবশ্য ১৯৪৭ সালের অনেক আগেই ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রথা বিলুপ্তির 
জন/ আন্দোলন শুরু হয়। কিস্তু বর্ণভেদ প্রথার ব্যাপক প্রচলন এবং ধর্মীয় 
সংম্রবের ফলে এই প্রচেষ্টা কার্যকরী হয় নি। 

১৯০৬-০৭ সালে হার নিং গৌব বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকাবের গোচরে 
আনলে ত্দানীস্তন কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারের কাছে 'বিষয়াট 
উপস্থাপিত কবেন। 

১৯১২ সালে এই মামাজিক দৃষ্টক্৩টিকে উৎসারিত করার উদ্দেশো ?তনাঁট 
আইন প্রস্তাবিত হয় । ঞানেকজী দাদাভাই, আন্কষোলকার এবং ?48%০ এই 
প্রস্তাব তিনাটর জনক | এই প্রস্তাব তিনাটিকে অনেকে সমর্থন করলেও প্রস্তাব- 
গুলিকে গোপনে প্রত্যাখ্যান করা হলো । কারণ উৎসগাঁকিত মেয়েদের উদ্ধার 
করে অশ্রয় দেবার মতো কেনে হিন্দু আশ্রম নেই । সেই সময় পাঁওত মদন 
মেহন মাসব্য এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের দাবী জানিয়েছিলেন । ১৯৯৯ 
সালে হর্জিসং গৌর বোম্বাই বিধান সভায় ডাঃ মুখুলক্ষমী রেছ্চীর প্রস্তাবের অনুরূপ 
একটি প্রস্তাব পেশ করেন । বোস্বাই বিধান সভার প্রতিনধিগণ ডাঃ গোরকে 
এর জন্যে নিন্দা করেন এমন কি তাকে আহন্দু নিশনারী বলেও আখ্যা দেন। 


অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের ক্ষেত্রে আইনের নির্দেশ কঠোরভাবে বলবৎ হওয়ায়, 
আভভাবক বা মন্দির কর্তৃপক্ষ কেউ ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়েদের উৎসর্গ 
বরতে সাহস পেল না। অবশ্য ১৮ বছরের আঁতন্রান্ত হওয়ার পর দেবদাসী 
উৎসর্গের প্রথ। চালু থাকল । এইভাবে ধর্মীয় অনুশাসনের শাশ্বত নির্দেশাটি 
সুকৌশলে পালটে গেল । শ্রীমতী মুখুলক্ষমী এই চালাঁকাঁটি ধরে ফেলেন। 
তাই তিনি অন্য দৃষ্টকে।ণ থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করে বলেন-_ 

«কোনো রকম বয়সসীমা নির্ধারণ করে এ প্রথাকে বধদলানে যাবে না বা 

এই মেয়েদের দুঃখ দূর করা যাবে না। বতাদন পর্যস্ত এই প্রথা বলবৎ 

থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত ধন্নকথার মাধ্যমে এই অশিক্ষিত জনগণকে 
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বোঝানে৷ হবে যে, দ্েবত৷ তার সেবার জন্য দাসী কামন। করেন-ততদিন 

পর্যন্ত কোনে) আইন কোনো কাজেই লাগবে না । বাইরে থেকে যতই 

আইন করা হোক ; দণ্ডাবাধকে যতই নতুন বাঁধ দ্বার ব্যাপক করা হোক, 

মন্দিরের প্রথা ও পারচালনার আভ্যন্তরীণ সংস্কার না হ'লে এ দুর্নীতি দূর 

হতে পারে না।” 

ডাঃ রেড্ডাীর মূল বন্তবা ছিল, আশিক্ষা ও কুসংস্কার দারিদ্রের সহযোগে এই 
প্রথ চালু রাখতে সাহায্য করে । এই দারিদ্র মোচনের উপায় হিসাবে তার 
প্রস্তাব দেবদাসীদের ভূসম্পান্ত ব্ন্তগত অধিকারভুস্ত কর! যে ন্যায্য ছিল 
তার প্রমাণও পাওয়া গেছে । মহাশূর রাজ্যের মতে৷ কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে 


এই ব্যবস্থ। করা হয়েছিল । 


মহীশৃর রাজ্যে যে ঘোষণাটি করা হয়েছিল, তা হ'ল-_- 
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এই ঘোষণ। দ্বারা দেবদাসী নিয়োগের প্রথাকে বন্ধ করে দেবার সরকারী 
প্রচেষ্টা নিশ্চয় প্রশংসনীয় । কারণ এই ঘোষণ। নিম্নবর্ণের মানুষের মন থেকে 
দ্রান্ত ধর্মীয় ধারণ[সজ্জত একটি মানবতা তথা ব্যাস্ত স্বাধীনতার পাঁরপন্ছী একাঁট 
সামাজিক কু-প্রথার অবসান ঘটাতে চেয়েছে। 

মহীশূর সরকারের এই ঘোষণ। মাদ্রাজ সরকার প্রবর্তিত আইন ও বোম্বাই 
সরকারের প্রবল প্রচেষ্টার ফলে দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে যে বিপুল জনমত 
সংগঠিত করেছিল, তাতে প্রাথীমক ভাবে দেবদাদী প্রথা সম্পূর্ণ রহিত হয়। 


শ্রীমতী রেঙ্ডা আনন্দের সঙ্গে থোষণ। করেন, 
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সম্প্রীতি দেবদাসী সম্প্রদায় নিয়ে অনুসন্ধান এবং দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন শুরু হয়েছে। অবশ্য উত্তর ভারতে এখনো পর্যস্ত এই ধরনের 
আন্দোলন দেখা যাচ্ছে না। এখনো বহু শিক্ষিত ব্যাস্ত দেবদাসী গুথাকে 
রোমাণ্টিক মানসিকতায় রঙিন করে দেখতে ভালোবাসেন । ইদানীং নাঃজাদ। 
নৃত/শিল্পীরাও দেবদাসী প্রথার সমর্থনে বলতে শুরু করেছেন, 'নৃত/শিল্প ও 
নৃত্যচর্চার জন্য এই উন্নত প্রথাঁটিকে' নাকি কালিমালিপ্ত করে দেখানোর হচ্ছে । 
আরো দুর্ভাবনার বিষয় এই, যে ধর্মীয় কুসংস্কারের পশ্চাৎপটে যে বৈষম্যমূলক 
ব্যবস্থা কার্যকরী,সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা ভাবনা কর! হচ্ছে না। অথৈ তিক বৈষম্য 
যাতে প্রকট না হয় তার জনেই ধর্্ ও কুসংস্কারকে মানুষের মনে জিইয়ে রাখার 
প্রচেষ্টা হচ্ছে । যুবক-যুবতীদের সুন্দর পোশাকে বাবা তারকনাথের শ্রাবণী 
মেলায় যোগ দান বা 'সন্তোষী মাতার পূজোর বারোয়ার রুপ নেওয়৷ এ-সবই 
এ একই কারণে ঘটছে। 

অর্থনৈতিক বৈষম্য যাতে প্রাতিবাদে সেচ্চার না হতে পারে তার জন্য 
জনগণের কণ্ঠকে ধর্মের আহফেন দিয়ে নিস্তেজ করে ফেল। এই সব প্রচেষ্টার 
উদ্দেশ্য । 

দেবদাসী প্রথার উচ্ছেদ কল্পে অদ্যাবধি যে সমস্ত ব্যস্ত আন্দোলন ব৷ 
সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লখযোগ্য হলেন 
ডাঃ মুখুলক্ষমী রেঙ্ভী। এই অসাধারণ মাহলা আঙ্গীবন নারীসমাজের মুক্তি 
সাধনের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন । শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব সামাজিক 
মর্যাদার অভাব, সব কিছু যে ভাবে নানী সমাজকে গন্গু করে রেখেছে, তার 
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'থেকে নারীসমাক্রকে মুস্ত করার জন্য তান জীবন পণ করেছিলেন । ব্যন্তিগত 
জীবনে তান চিঁকৎসক ছিলেন । 

ডাঃ মুথুলক্ষণী রেছ্ডীর আত্মঞজীবনী আকারে ক্ষুদ্র হলেও 'বিশিষ্টতায় 
অতুলনীয় । চিকৎসাবদা। শেখার জন্য সমাজ ও পাঁরবারগত বাধ। আঁতিক্রন 
করতে তাকে ব্যান্তগতভাবে যে সংগ্রাম করণে হয়েছিল, তার বিবরণ পড়লে 
বোঝ, যায় যে, সমাজে নারীর স্থান বলে যে আসনটি আমর! চিহিত করে 
দিয়েছি, ৩ বন্ুতঃ অনেক নীচে । স্থাস্থ্যজ্ঞানের অভাব, শিক্ষার অভাব, 
কুসংস্কার এবং মেয়েদের অন্যান্য সমস্ত হুটিগুলোর মূল যে সমাঞজব্যবস্থার মধ্যে 
নাহত, এ কথা বুঝতে পেরোছলেন বলেই আপন কর্মক্ষেব্ররূ'প [বধানসভাকেই 
[তানি বেছে নেন। 

মাদ্রাজ বিধান সভায় 1৩াঁনই ছিলেন এক্মান্ত মাহলা সদস্য । পরে তিনি 
বিধান-সভার সহঃ সভাপাঁতরূপে নিবাচিত হয়েছিলেন। এই যৌথ দায়িত্বের 
বলে তান 'বাভন্ন মণ্চলের সামাজক, অর্থনোতিক অবস্থা এবং স্থাস্থা, শিক্ষা, 
ইত্যাদ নানাবিধ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকবহাল ছিলেন । বিঃশষ করে তার 
পেশাগত আঁভজ্ঞত৷ তাকে মেয়েদের খুব কাছাকাছি নিয়ে যেতে পেরেছিল । 
প্রথমাবধি তিনি নারাঁশিক্ষা এবং নারীস্বাচ্্া সম্বন্ধে পরপর নান। আইনগত 
ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যাপৃত ছিলেন । 

ইংলগ্ডের পালণমেপ্টে বেশখাবৃত্তি নিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের জন্য যে 
আন্দোলন শুরু হয়, তাতে শ্রীমতী জোসেফাইন বাটনার নারীপণোর ব্াবসায় 
নিরোধের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 
হীতপূবে পালএমেন্টে আইন কর৷ হয়েছিল যে, স্বেচ্াক্রমে যারা বেশ্যাবৃত্তি 
গ্রহণ করবে, তাদের নাম পুলিশের খাতায় রেজেস্ত্রী করা হবে এবং এই বৃ্তকে 
অন্য বৃত্তির সমান মর্ধাদ৷ দেওয়। হবে। এই আইনের ফাঁকিট। লক্ষ্য করার 
মত। যে মেয়ের শিক্ষকতা, কারখানার মজুরী, দোকানের বিক্রেতী বা 
দাসীবৃত্তি নিতে ইচ্ছুক, তার! শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে যে মূল। উপার্জন করে, 
তার মর্যাদ। স্বীকৃত। কিন্তু বেশ্যাবৃত্ত এধরনের শ্রমের সমগোতীয় নয় । পরস্তু 
স্বেচ্ছাক্রমে কেউই বেশ্যাবুন্ত গ্রহণ করে না। তা কেবল সামাজিক নিয়ম- 
বিরুদ্ধ বলে নয়, ত৷ ব্যস্তিস্বাতন্রাবোধের ও আত্মসম্মানবোধের পারপন্থী বলে। 
সামাজিক কলক্ক, ক্ষমতাশালী বস্তির অত্যাচার এবং অর্থনৈতিক কারণে বাধ! 
হয়ে মেয়ের পতিতাবৃত্তিতে নেমে আসে । সে জন্যই পালণমেন্টের এই 
আইমের বিরোধিতা করে শ্রীমতী বাটলার দৃঢ়বরে ঘোষণ। করেছিলেন যে, 
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“রাষ্ট্রের কর্তব্য সমপ্ত বাণ্ড ও সমাজের নৈতিক জীবনকে উন্নত করা । 
এ ধরনের কদাচারকে স্বীকার করলে নৈতিক জীবনের অধঃপতন সূচনা 
কর। হয়। প্রকারান্তরে বে-আইনী নারীদেহ বাবসায়কে স্বীকার করে রাষ্ট্র 
অন্যায় কাজ করছে ।” 

শ্রীমতী বটলারের নেতৃত্বে এই সংগ্রাশের ফমল ১৮৫৫ সালে ইলওে 
পতিতালয়গুলি নিষিদ্ধ হয় । এই আইন ০, বল ইংলগে ভূখণ্ডে নয়, ল্রাটিশ 
উপনিবেশগুলিতেও প্রযোজ্া ছিল । 


এ প্রসঙ্গ একটি কথা উল্লেখযোগ্য ।  উপাঁন্বেশের সমাজব্যবস্থায় 
পাততাবীত্তর প্রধান কাবণ ছিল কবল ৩ৎঃ লীন সাধাজক অত্যাচার ন”, 
অর্থনোতিক শোষণ । আমর, সনে, সময় ভু লরে কলকাঙা, বোস্কাই, মাদ্রাজ 
প্রভৃতি বড়ো শহন্রে পাঁতআহয়গ্ল সম্বন্ধে ধাংণ। করি যে এই পাঁঙতার। 
পুরুষানুক্রমে এই বৃত্ত গ্রহণ করে আসছে । কথাটা অশঙঃ তিষ্ক হলেও সম্পূর্ণ 
৮য় । চা-বাগান, কয়লাখনি এলং অনানা খাঁন. রেলপথ ঠৈপীর মঞজুবদেব 
বস্তি, সর্বত্র যে ব্যাপক বেশ্যাবৃত্তিব পারবেশ তৈরী করা হয়, তা যাঁদ সুনিদিষ্ট 
পাঁতিতালয় হিসাবে চিহত হয়ও, ৩বু এই প্রকাশ) পাঁততাবৃত্ত যে 
অর্থনোতিক ক্ষমতাশালী প্রভুদের অত্যাচারেরই কুফল এস সম্বন্ধে কোনে 
সন্দেহের অবকাশ থাকেনা । ভারতে সব পতিতালয় 'নাঁষদ্ধ হয় 
১%৫৫ সালের পালণমেণ্ট আইনে, কিন্তু এই ব্যাপক পাঁততাবৃন্তর উপর 
ত। প্রয়োগ করবার কোনে উপায় ছিল না। শ্রীমতী মুথুলক্ষষী রেজ্ডী এই 
আইনের ফাকটা ধরে ফেললেন । তিনি দেখলেন যে, ভারতীয় মান্দিরগুলি 
সম্বন্ধে এই আইন কোনোমতে প্রযুস্ত হতে পারছে না । ফলে এই প্রথা ধারে 
ধীরে মন্দিরকোন্দ্রক হয়ে উঠেছে । মাদ্রাজ শহরেই পৃতিতালয়গুলি প্রকাশে! 
'দেবীপল্লী' বলে আঁভাহও হতে শুরু করেছে। ভারতীয় ধর্মজীবনের এই দাঁষত 
ক্ষতটির সমূল উৎপাটনে শ্রীমতী মুখুলক্ষমী মনোনিবেশ করলেন। 


কাজাঁট বড়ে। সহজ ছিল না । সমাজের মুকুটমাণ্বরূপ পুরোহিত, রাজন/- 
বর্গ ও অন্যান্য প্রভাবশালী খ্/ন্তির মোন সমর্থন যে প্রথার পক্ষে, আইনের ফাক 
সযতে খুজে বের করে আইনকে ফাঁক দেবার যে সুযোগ সকলে নিচ্ছে, সে 
সমস্ত উপেক্ষ। করে "প্রাচীনতম পেশা'র এই মূল উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর 
হওয়। প্রায় বিষধর সর্পের বিবরে হাত ঢুকিয়ে দেবার মতই ভয়াবহ ছিল । 
বাংলাদেশে 'বিধবা-ীববাহ আইন প্রণয়ন করার প্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কেও এক সময় অপঘাত মৃত্যুর আশংকায় শংকিত থাকতে হয়েছে । এ 
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অবস্থায় শ্রীমতী মুখুলক্ষমী রেন্ডভী যে মনোবল ও দুঃনাহসের পরিচয় দিয়োছিলেন, 
তা আশ্র্য। এই প্রথ সম্বন্ধে তিনি বিধানসগাষ তার যে আডন্ঞতা বর্ণন। 
করেন. তার সারমমন হল এই-- 
“শশুকাল থেকেই বালিকাদের মাঁন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে বিঃয়, দান ব। 
অন্য কোনে। ভাবে হাজির করা হয়। তাদের নৃত্যগীত ইত্যাদ শিক্ষা 
দিয়ে আঠারে। বছর বয়সে দেবসমক্ষে তাদের উপস্থিতি কর হয় । আঠাবো 
বছর বয়সাঁট খুবই বিবেচন৷ প্বক করা হয়েছে, কারণ আঠারে। বছর বয়সে 
যৌন সহবাসের সম্মত দিলে তা আইনে আটকায় ন৷। এই বালিকাদের 
কুমারী থাকতে দেওয়৷ হয় না। এব খান্দরের দেবদাসী হন্েও এদের 
প্রাপ্য নিতান্ত স্বল্প। অনেকে অবশ, রূপ ও গুণ অনুপাতে ভূসম্পত্তির 
এালিকও হতে পাবে রাজা ব। পুবোহিতের সম্থায়তায়, কিন্তু সাধারণভাবে 
এর খুবই দরিদ্র । বেশঠাবৃত্তিই এদের জীবিক। | সেজন্য মেষেদের এই 
সমস)|ট £নণিত ভাবেই সামাজিক সমস্য), ধর্মকেন্দ্িক সংস্যা নয়।, 
এ সম্বন্ধে আরো বহুবিধ উদাহরণ দিয়ে প্রীমতী রেছ্ডী যে প্রস্তাবাটি করেন, 
৩ হ'ল এই_ 
£ [115 ০0971011176৩011711610১ 00 (1) 009৬9171176110 10 17170910919 
15511800171 01 1 ঠা 10] 77579 798501% ০৩ 1110018001০901, (০ 
৩৩910116194 009 0)5 ০9170141 09%0110712110 00 01)0510266 1691৬- 
18010] 209; ৮619 0711 400 1০0 [9101 এ ১৫০1১ (০ 01৩ 01800109901 
0150104018 /0901178 £111১ 01 08176 01)0171 10 13117460109150)16 , 


ড/10101) 118১ 061061811/ 17৩১১/1৪এ 100 98909900 01010. 10 21) 
11711070172] 1119 ১, 


স্থানীয় সরকার এই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ ন।৷ করায় শ্ত্রীঘতা 
বেভভী প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠালেন এবং একটি বিল তৈরী 
করলেন । এ বিষয়ে তাকে সাহা) করেন তদানীন্তন বিধানসভার প্রেসিডেন্ট 
সি. ভি. এস. নরাসংহ রাজগুরু । ধার নাম শ্রীমতী রেঙ্ডী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে 
বার বার উল্লেখ করেছেন । 

গ্রীমতী রেঙ্ডীর এই বিল আইনে পরিণত হয় ১৯২৯ সালের ফেবুয়ারী 
মাসে, মাদ্রাজ প্রোসিডেন্সীতে । এরপর থেকেই দেবদাসী প্রথার শিকার হওয়ার 
চনত শৃঙ্খল থেকে দুর্ভাগিনী মেয়ের মুন্ত হয়। 

ভারতীয় দণ্ডাবধির ৩৭২ ও ৩৭৩ ধারায় অপ্রাপ্তবয়স্ক। কুমারীদের মন্দিরে 
উৎস্গ করার জন্য দও্দানের ব্যবস্থা থাকলেও তা কোন সময় সঠিক ভাবে 


কার্যকরী হয় নি। 
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অচলায়ন ভাঙ্গার বোধ 


বর্তবান শএাব্দীর সৃচন:য় দেবদাপীদের সম্বন্ধে আলোচনার সূন্ূপাত হয়। 
এই প্রথা যে দেশের স'বি? প্রগাঁতর পথে বাধাস্বরূপ সে কথ। প্রায় সকলে 
বলেছেন। ডাঃ আ্যানী বেশান্ত তার বন্তৃায় ভারতীয় এাতহ্যে নারীর স্থান 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, “কুমারী মেয়ের। দেবমন্দিরে দাসীবৃত্ত স্বীকার করতো 
জনকলাাণের জন্য । তাদেপ সকলে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতো । ক্যাথালক 
ধর্মমন্দিরের সেবিকাদের মতই তাদের কাজ ছিল জনকল্যাণে আত্ম-উৎপর্থ। 
1কন্তু বর্তমানে এই ধর্মাচরণের ক্ষেন্রুটি কলা হয়েছে” পাওত মদনমোহন 
মালব্যও এই প্রথার তীব্র নিন্দ।৷ করেছেন। মহাত্মা! গান্ধীও এই প্রথার 
বিরুদ্ধে নিন্দায় সোচ্চার হয়েছেন । অবশ্য ডাঃ বেশান্তের বন্তব্যে বাস্তব উদাহরণ 
[ছল না। তিনি ক্যাথালক গীজার সন্ন্যাঁসনীদের সঙ্গে দেবদাসীদের 
তুলনা করেছেন । এই দুই শ্রেণীপন মধ্যে কোনে৷ মিল নেই। তাছাড়া ধর্মের 
নামে ক্যাথালক সোঁবকাদেরও নান৷ প্রকার অবমানন৷ সইতে হয়েছে । 
বেকাচ্চিও, মারুইস দ্য সাদ, র্যাবেপে, ভল-তেয়ার প্রভৃতি লেখকগণ তাদের 
রচনায় তীবরঙাবে এই ব্যবস্থার প্রাতবাদ করেছেন। ক্যাথালক সোঁবকাদের 
কাহিনী 'ভাত্তহীন ছিল ন। 'কস্তু ধর্মে আবরণ ছিল গোপনতার জন্য । 
মু'রাপে ঘটনাগুলি ঘটেছে গোপনে, 1কম্তু ভারতে দেবদা সীপ্রথ। প্রকাশ্য গাঁণকা- 
বৃত্তির প্রথ। । সন্ব্যাসজীবনের কুদ্ছুসাধনের কোনে৷ কিছুই তার মধ্যে ছিল ন৷। 
তাদের কাজ ছিল জনকল্যাণ সাধন নয়, জনননোরঞ্জন । সমাজজীবনে 
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এই প্রথা সেজন্যই কলংককর। ক্যাথালক সন্ন্যাসনী মঠে আশ্রয় নিতে যায় 
ধর্মজীবনযাপনের উদ্দেশ্য নিয়েই । 'কস্তু দেবদাসী মন্দিরে আশ্রয় পায় 
অপমানকর জীবন যাপনের জন্য ৷ 

বাভন্ন সময়ে বাভল্ন সমাজতত্তীবদদের এই সমস্যার সম্বন্ধে আলোচনার 
দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন শ্রীবতী মুথুলক্ষমী রেড্ডির মতো সচেতন সমাজ সংস্কারকরা । 
এই প্রথার উচ্ছেদের জন্য শ্রীমতী রেড্ডী যে প্রচ সাহস ও ব্যান্তত্বের সঙ্গে এই 
সংগ্রামে নেমেছেন, তার তুলনা বিরল । আইন প্রণয়ন করে সুসংগঠিত এই 
পণ্যব্যবসায়ীদের যে সম্পূর্ণ দমন কর! যায় না, তা তিনি জানতেন । তবু এ 
ব্যাপারে আইনকে একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র হিসাবে তিনি ব্যবহার 
করেছিলেন । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা । 
বিধবা-বিবাহের মত একটা ব্যাপার যে আইন প্রণয়নের দ্বার সম্ভব নয় ত৷ 
[তান জানতেন, তবু িধবা-বিবাহ সম্পকিত আইন প্রণয়নের একটা সুদূর 
প্রসারী ফল হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই । দেবদাসী নিয়োগ বিরোধী আইনও 
দেবদাসী প্রথ। বিলোপের সহায়ক হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । ডাঃ 
রেঙ্ডীর কাতত্বের বিরাট পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন তার জীবদ্দশাতেই । একটি 
পত্রে দেবদাসীর৷ তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মর্সম্পশীভাবে তাদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস 
ব্স্ত করেছেন। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যান্তরা কীভাবে মন্দিরের আড়াল দিয়ে 
এই অনাচার চালিয়ে গেছেন. তার ইতিহাসও তাদের জবানীতে লভ্য। ডাঃ 
রেত্ডীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই 'বাসবি+ সং্প্রদায় আজ নতুন করে তাদের দাবা 
নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেছেন । বাঙ্গালোর শহরে এক সম্মেলনে মিলিত 
হয়ে তার দাঁব তুলেছেন আইন সম্মত আধকারের, তাদের পুণ্রকন্যার সামাজিক 
স্বীকৃতির, দাবী করেছেন নতুন কর্মসংস্থানের । কর্ণাটক, বোম্বাই, গোয়া, 
গুজরাত, সব নারীসমাজ সংঘবদ্ধ হতে চলেছে এই আন্দোলনের মধ্য 'দিয়ে। 
ফলে নারীমুন্তর এক নতুন পথানর্দেশ ঘটেছে । 

ব্মানে দেবদাপী-প্রথা নিয়ে নানা মতামত প্রকাশিত হচ্ছে। বোস্বাই, 
বাঙ্গালোর ও সুরাটের সমাজতাত্ক গবেষণা সংস্থা থেকে সংগঠিত ভাবে এই 
বিষয়ে অনুসন্ধান চলেছে । কস্তু এখনে পর্যস্ত গবেষণার বাপারটি আণ্ালক 
স্তরেই সীমাবদ্ধ, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ত৷ প্রসারিত হয় নি । বাংল দেশের ইতিহাসে 
এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে উল্লেখ সামান্য । এ সম্বন্ধে কোন ব্যাপক গবেষণাও 
হয় নি । অদ্যাবধি নানান চেহারায় এই প্রথার একটা ক্ষীণ আভাস বাংল। 
দেশেও দেখতে পাওয়া যায় । পুরুলিয়ার 'নাচনী' সম্প্রদায় দেবদাসী প্রথারই 
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একটি ভিন্ন রূপ। এদের উদ্ভব ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু আলো- 
চন! হয়েছে বস্তু ব্যাপারটি ব্যাপক সমাজতাত্ক গবেষণার অপেক্ষা রাখে । 
অবশ্য গবেষণার মাধ্যমে কেবলম্ান্তর ঘটনাগুলির আই্তত্ব জানানোই যথেষ্ট নয়, 
কোন সামাঁজক-অর্থনোতিক অবস্থা এর পশ্চাংপটে কাজ করছে বা করেছে, 
কিভাবে তার বিবর্তন ও পরিবর্তন চলেছে, তার গভীর অনুধ্যান না থাকলে 
সমস্যাটির পূর্ণাঙ্গ চিত্ত আভাসিত হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য বুদ্ধিজীবীদের 
দৃষ্টি যে এই সমস্যার প্রাত আকৃষ্ট হয়েছে, সেটা আনন্দের বিষয় । 

॥ ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে চল্লিশের দশকে যে অবস্থা ছিল) তা আমূল 
পারবাঁতিত হয়ে গেছে পঞ্চাশ ও যাটের দশকে ॥ নতুন প্রজন্মের সামনে 
অর্থাগম ও অর্থোপার্জনই একমান্র মূল্যবোধ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে । ভোগ্য- 
পণ্োর বিপুল সমাবেশ পরিতৃপ্তির উপলব্ধিকে মুছে দিয়ে তুষ্জার দৌড়বাজিতে 
ধাবমান । ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য সবই আজ চমকপ্রদ তথ্যসমষ্টির নিদর্শন । 
শিল্পকলা আজ কেবল আমোদ দেয়, আনন্দ দেয় না । এই শিপ্পকলা আজ 
নতুন করে নব কলামান্দরের সৃষ্ট করেছে । এই মান্দরের দেবদাসীরা আজ 
ধীর আবরণে আবৃত নয় । সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে এই 
নবকৃ্ডি মা্দরের দেবদাসী সংগ্রহের ব্যবস্থা । অন্যাদকে লোকনৃত্যের আসরে 
লোকসংস্কৃতির নামে গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে থেকে শিল্পীসংগ্রহের চেষ্টা ও 
তার মাধ্যমে আর একটা পণ্য বিক্রয়ের বাবস্থা । শিক্ষিত জনগণ নগরমুখী, 
ধর্মের ব্যাপক অনুশাসন থেকে মুন্ত। কিন্তু আঁশক্ষিত, কুসংস্কারপ্রস্ত অস্পৃশ্য 
জাতিদের মধ্যে দেবদাসীপ্রথ আজও অব্যাহত । শিল্পপণের হাটে যে নব 
কলামান্দরের অবস্থান, তারই নতুন পুরোহিতের হাতে আজ চিন্জগৎ, নাট/জগং 
সব কছু । নারীদেহ আজ পণ্য হিসাবে বিপণি শ্রেণীতে ঝলমল করছে, এর 
শেষ কোথায় ? 

সমাজ ববর্তনের এই 'দিকটি কিন্তু একদিনে সৃষ্ট হয় নি। এর পিছনে 
1বশেষ শ্রেণীর এবং বিশেষ ব্যন্তরও ভূমিকা কার্যকরী ছিল। মিশ্র অ্থ- 
নীতির সামার্জক পরিবেশে সং প্রচেষ্টাও সবর সার্থক হয় না। যে প্রচ 
ন্যায়বোধ, শ্রেয়োবোাধ এক সময় শিক্ষিত মানুষের মনে উদ্দীপনা জাগিয়ে 
তুলেছিল, সেই ন্যায়বোধ, সেই শ্রেয়োবোধ আজ মৃদু 'বিষপ্রয়োগে মৃতপ্রায় । 
সেই জনাই দেবদাসী-প্রথা সম্বন্ধে কৌতৃহল কেবলমান্র একট৷ সাময়িক উত্তেজনার 
খোরাক যোগায়, কোনে। গভীর শ্রেয়োবোধের দ্বারা এর বিলোপ সাধনের জনা 
উদ্দীপ্ত করে না। 
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দেবদাসী প্রথার বিবর্তন 


বাংলা দেশে দেবদাসী প্রথা গিভাবে পরিবতিত হয়ে নতুন করে মানব- 
দাসীত্বে পর্ববাঁসত হয়েছে, তার কোনে৷ পূর্ণাঙ্গ ইীওহাস নেই । 

মধ্যযুগে রাজনোতিক পটপাঁরবর্তনের ফলে মন্দিরে দেবদাপী নিয়োগের 
প্রথা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সাধারণভাবে দাসীপ্রথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে 
পড়ে। নবাব ও সুলতানদের হারেমে নতকীর সংখ্যা বাড়লেও এ সময়ে 
মান্দর কোঁন্দ্রক দাসত্বের পরিচয় বিশেষ পাওয়। যায় না। উীঁড়ষ্যায় "কিন্তু 
হন্দ্র রাজার অধীনস্থ মান্দিরগুলিতে দেবদাসী প্রথা একইরকম ভাবে চলে 
এসেছে । অদ্যাবধি পুরীর মান্দরে দেবদাসীর অস্তিত্ব রয়েছে দেবতার একান্ত 
অন্তরঙ্গ সোবকা হিসাবে । কোজ্জাগরী পৃিমার রানে দেবসস্মুখে নৃত্যোৎনব 
হয়ে থাকে । প্রখ্যাত গাঁড়শী নৃত্যকলাবদ্গণ এই দেবদাসীন্তোর অনুসরণে 
অদ্যাবাধ নৃত্য পরিকল্পনা করে থাকেন। তবে রাজপদের অবলোপের সঙ্গে 
সঙ্গে এই দেবদাসী নয়োগ প্রথারও অবলোপ ঘটেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে । 

দেবদাসী প্রথার উদ্ভব ও প্রচলনের অন্যতম কারণ হ'ল নৃত্য ও সঙ্গীত- 
কলাকে রাজপোষ,ণর আওতায় এনে একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া । এই 
কলাবিদা। রাজপ্ষসোষকতা ছাড়৷ সার্থক ছওর়। সম্ভব নয়। কারণ এদের ভরণ- 
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পোষণ অন্তত প্রাচীন ও মধ্যযুগে, রাজকোষের সহায়তায় ছাড়।৷ সম্ভব ছিল না। 
রাজ৷ যখন বিধর্মী, তখন ধারে ধীরে এই নৃত্যকলাও নবধর্মের রীতি অনুযায়ী 
পাঁরবতিত হলো । উত্তর ভারতের মজজীলসী নাচের উদ্ভব সমকালীন রাজশান্তর 
পৃষ্ঠপোষকতার ফসল । দেশীয় নৃত্যকলা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আর সুনিিষ- 
ভাবে কোনো ৪৮110 বা সংঘের মধ্যে সুসম্বদ্ধ থাকতে পারে নি। দেশী 
নৃত্যকলার ক্ষেত্রে দুটি সুনির্দিষ্ট ধারার সৃষ্টি হয়ে যায় । একটি দরবারী নৃত্য- 
কলা, যা পুরোপুরি পশ্চিম ভারতের অনুসরণ করে চলেছে, অন)টি লোকন্ত্ের 
মধ্যে আত্মগোপন করেছে । এই ব্যাপারে দু'টি উদাহরণ আমরা উনিশ শতকেও 
দেখি। একটি খেমটা নাচ, যা নবদ্বীপের রাজা কৃষণচন্দ্রের পুন্ন শিবচন্দ্রের 
সভায় বেশ ব্যাপকভাবেই অনুষ্ঠিত হ'তো, পরে যা নতুন শহরের বাবুদের রক্ষিতা 
গাণকা সম্প্রদায়ের মধ চাল: হয়ে যায়। অন্যটি পুরুলিয়ায় বীরভূম অঞ্চলের 
'নাচনী' নাচ। নাচনী সম্প্রদায় ধরীয় অনুষ্ঠানের গ্রামীণ নারী নৃত্যের স্থান 
আঁধকার করেছে । 'ঝুমুর' নাচের দল এই দুই ধরণের নাচই দোখয়ে থাকে । 

দেবদাসী প্রথা বলতে আমরা যা বুঝি, ত৷ হ'ল মান্দর-কোল্দ্রিক গাণিকাবৃত্তি, 
যাতে সামাঁজক কলঙ্কের ভয় নেই । বাংলাদেশে তথা উত্তর ভারতে এই মান্দির- 
ভিত্তিক গাঁণকাবৃত্তির মধ্যে দুটো ধারা বর্তমান। কিশোরী ভজন, বীরাচারী 
তত্্রসাধন ইত্যাদির কথা পৃেই উল্লিখিত হয়েছে । এইগ্লতে নৃতাগীতের 
অবকাশ নেই । এছাড়া আরো৷ কতকগুলি সামাজিক কদাচার আছে, গুরু প্রসাী' 
ইত্যাদ। নৃতাগীতের ব্যাপারট৷ সম্পূর্ণ ভাবেই ধর্মাচরণের আওতার বাইরে চলে 
গেছে। নৃত্যগীত ও আভনয় এখন যে সম্প্রদায়ের উপর প্রধ'নতঃ নির্ভরশীল, 
তাদের ফিছুদিন প্ব পর্যন্ত যথেষ্ট সামাজিক কলংক ভোগ করতে হতো । 
অবশ্য এই দু'টি ধারায় দাসত্বের বন্ধনের ব্যাপারটা অনেকট৷ 'শাথিল । কিন্তু 
নিয়শ্রেণীর নারীসমাজের উপরে, বিশেষ করে আদিবাসী সমাজের নারীদের 
উপরে অর্থনৈতিক কারণে এই বন্ধনের ফাসটা বেশ কঠিন। 

[শল্পোম্াতর ক্ষেত্রে রেলপথ নরাণ পণ্য চলাচল ব্যবস্থায় একট। 'বিযাট 
পারবর্তন এসেছে । কিন্তু এই শিপ্পোম্নীতর দাম দিতে হয়েছে সেই অণুলের 
মানুষদের, যারা ক্রমশ এক ছিম্নমূল আন্তত্বের শিকার হয়ে পড়েছে। এই 
কুলি কামিনর এখন উচ্চশ্রণীর কেরানী বাবুদের ভোগা পণ্যের মতই। 
সংস্কৃতির মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এর একেবারে ছাটের 'বাক-কিনির 
পণ্য হয়ে গেছে । এ ছাড় আছে 0০960 199০-এর প্রশ্ন। ছেলেব। 
মেয়েকে বন্ধক রেখে প্রয়োজন মেটানোর মতো খাবার বা জমিটুকু রাখা। 
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দেশে একটা বড় রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ভিক্ষ হলে প্রথমেই 
ক্রীলোক ও শিশুরা জড় হয়। চা-বাগান, কয়লার খাঁন অথবা অন্য কোনো 
জায়গায় অস্থায়ী কাজের জন্য মেয়ে শ্রামকদের এ-সব জায়গায় শ্রম 'বক্রি ছাড় 
শরীরও বিক্রয় করতে হয় জীবনধারণের প্রয়োজনে । এই ভাবেই এখনো 
চলেছে দাসপ্রথার অব্যাহত ধারা ৷ দেবদাসী আর এই বন্ধকী মজুরদের মধ্যে 
আজ আর খুব বেশি তফাৎ নেই । 

আশংকার কথা এই, বর্তমানে প্রাগীন লোক-সংস্কাতর নবমূল্যায়নের নামে 
এই দেবদাসী প্রথা এবং অন্যান্য অনুচিত ঘৃণিত প্রথাগুলিকে সমর্থন করার 
একটা৷ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে । রোমাণ্টিক ভাববিলাসের রসে জজীরত করে এই 
প্রাচীনায়ন নানা ভাবে চলছে । ইসলামের ১৪০০ বছর উদযাপনের সুযোগে 
নতুন করে পর্দশীপ্রথা, নারীর চলাফেরার উপর 'বাঁধনিষেধ এসব আরোপিত 
হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন অগুলে । দেবদাসী প্রথাকেও নতুন ভাবোদ্দীপন। 
মাওত সাংস্ক্তিক এীতহ্যের আলোকে উজ্জ্বল করে দেখাতে চাইছেন কেউ 
কেউ । এ ব্যাপারে সজাগ থাকা প্রয়োজন । 

মনে রাখ দরকার, পাঁথবীতে দাস হয়ে কেউ জন্মায় না, দাসীপুর্র হয়েও 
নয়। একশ্রেণীর শান্তর দন্ুই অপর শ্রেণীর মানুষকে দাসে পরিণত করে। 
1কস্তু মানুষের সমানাধিকারের দাবী চিরাদন নিহ্িয় নিবাক থাকতে পারে 
না। শুভচেতন সম্পন্ন মানুষের শুভবুদ্ধি মানুষের আঁধকারকে এক দিন 
প্রারতাষ্ঠত করবেই । 
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